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উৎসর্গ 


অধ্যাপক ছিজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় শ্রীজগৎ মঞ্জুমদার 
সম্পাদক-_আধিক প্রসঙ্গ সম্পাদক-_-সাহিত্য ভারতী 


শ্লীবৈষ্ভনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্ীআাভাস মজুমদার 
সম্পাদক--নিঃসঙ্গ অবসরে সম্পাদক--সাহিত্য বাণী 


এবং 
ডাঃ শম্ভু চরণ পাল, সম্পাদক--হাওড়। বার্ত 
মহাশয়গণের করকমলে 
যাদের পত্রিকায় দীর্ঘদিন ধরে 
হাওড়া জেলার ইতিহাস 
ধারাবাহিক ভাবে গ্রকাশিত হওয়ার ফলেই 
বর্তমান গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। 


এই লেখকের আরো বই 
দেশের ডাক ( কিশোর নাটক ) 


অন্ধকারের জাহাজ ( এতিহাসিক গল্প সংকলন 
তিনটি একাঙ্ক নাটক 


সবিনয্-নিবেদন 


হাওড়ায় স্থায়ীভাবে বাস শুরু করা হাওড়া-বার্তা পত্রিকার 
সম্পাদক ডাঃ শল্তুচরণ পাল মহাশয়েয় অনুরোধে তার পত্রিকার 
নিয়মিত লেখক গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি হওয়। £বং নিঃ ভাঃ বঙ্গসাহিত্য 
সম্মেলনের হাওড়া-শাখার ষুগ্ম-সম্পাদকের পদে বৃত হওয়া-এই 
তিনটি ঘটনাই আমাকে হাওড়া জেলার ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত 
করে। প্রথম যখন কাজ শুরু করি তখন এর ব্যাপকতা সম্যক 
অন্থভব করতে পারিনি । একমাত্র কলিকাতা! ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের 
সবচেয়ে ছোট জেল! হাওড়া, কিন্তু বিশাল এর এঁতিহাসিক ও 
ভৌগলিক প্রেক্ষাপট । বিচিত্র তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক 
জগং। একদা ব্রিটশ ভারতের এবং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের রাজ- 
ধানী কলিকাতা মহানগরীর বিপরীত হাওড়ার অবস্থান যেন প্রায় 
সর্ববিষয়েই তাকে কলিকাতার বিপরীত করে তুলেছে । কলিকাতা! ও 
হাওড়া, গঙ্গানদীর পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ের এই শহর ছ'টি “ইস্পাতের- 
হাইফেন” দিয়ে যুক্ত হ'লেও ছুই নগরীর একই গল্প নয় । 


সশটা-পীঁচট। বিশ্বস্ত ভাবে উদরাম্নের সংস্থান করার পর 
যেটুকু সময় উদ্ত্ত থাকে তা কোথাও রাস্তাহীন. কোথাও বা 
অপ্রতুল যোগাযোগ ব্যবস্থা সমব্বিত গ্রামের সমবায়ে গঠিত হাওড়া 
জেলার সর্বত্র ঘুরে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত 
নয়, আবার যেটুকু সংগ্রহ করেছি তারও সবটুকু প্রকাশ করা 
নম্তভব হ'ল না। কারণটা! মূলতঃ আধিক। তবু যেটুকু প্রকাশিত 


হ'ল ত| কেবজমাত্র সাহিত্যিক অগ্রজ ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোধ্যায়ের 
আগ্রহাতিশয্যে ও আন্ুকুল্যে । 


হাওড়া সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে সমস্ত লেখা প্রকাশিত হয়েছে 
আলোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ণে সেগুলির সাহায্য নেওয়ার পরও তথ্য 
সংগ্রহের কাজে এত বেশী সংখ্যক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাহায্য 
নিয়েছি যে সীমিত পরিসরে সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
সম্ভব নয়। তাদের কাছে মার্জনা! ভিক্ষা করে মাত্র কয়েক 
জনের নাম উল্লেখ করছি। এরা হ'লেন-সর্বশ্ী আভাস 
মজুমদার, সম্পাদক হাওড়া কাহিনী ও সাহিত্যবাণী, প্রবাল রায়-- 
রাউতারা শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর শান্ত্ী -ধার্স, পাঁচুগোপাল রায় 
রসপুর, আশরাফ আলি মল্লিক--শাখরাইল, মুকুল ঘোষাল-_ 
মুগকল্যাণ, ভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়--বলুহাটা, সলিল বস্থু খড়িয়প, 
এ. ভি, গ্যামবেট- প্রাক্তন প্রিন্সিপ্যাল সেণ্ট টমাস চার্চস্কুল, 
স্থনীল দাস- বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রতন দাস--কলিঃ বিশ্ববিদ্ঠালয় 
গ্রন্থাগার, শৈলেন্দ্র নাথ মুখার্জী নিজবালিয়, সুদর্শন দাস ও 
কুমার চট্রোপাধ্যায়__পাঁচলা, অজয় কুমার মিত্র- সহঃ জনসংযোগ 
আধিকারিক বিশ্বভারতী, শ্রীনিকেতন, অভয় ভট্টাচার্য্য সারদা 
আমতা, সনৎ কুমার বস্থু ও ভবতারণ বেজ--উঃ গোবিন্দপুর, জগৎ- 
বল্পভপুর, অজিত দাস-_সালকিয়া, নীরেন সেন-_বেলুড়, বিভুতি 
ভূষণ মুখোপাধ্যায়-সীত্রাগাছি। তিমধিয়াম হেম্বাম, অধ্যাপক 
বিশপদ্‌ কলেজ কলিকাতা, সীতা মোহন বন্য্যোপাধ্যায়--বালী 
বাস্থদেব মোশেল--সারেঙ্গা, ডাঃ চন্দন রায় চৌধুরী--শিবপুর, 
শ্রীনিশীখ রঞ্চন রায়--কিউরেটার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল এবং 


কলিকাতার গণেশ লালওয়ানী, বারনীবাস মু ও কল্যাণ ব্রহ্মচারী । 
ৰ পাও্ুলিপি অবস্থায় গ্রন্থটির অংশবিশেষ পড়ে এবং প্রয়োজন 

বোধে উপদেশ, নির্দেশ ও তথ্যাদি দিয়ে ্রস্থকারকে বাধিত করেছেন 
লর্বশ্রী ডঃ অন্সিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ স্ভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ নিমাই 
সাধন বন্থ, অধ্যাপক শঙ্কণী প্রলাদ বন, হুগলী জেলার ইতিহাস ও 
বঙ্গ সমাজ গুণৈতা! ধীর কুমার বনু, ডঃ ত্বপন বসু, ডঃ অতুল সুর, 
তারাপদ পাতরা, গোপাল চন্দ্র রায় ও আরো! অনেকে । এদের 
প্রতি আমি কৃতজ্ঞ । 


ধারাবাহিক ভাবে গ্রন্থটির অংশ বিশেষ সাহিত্য-ভারতী, 
আধিক-প্রদঙ্গ, নিঃসঙ্গ অবসরে, হাওডা-কাহিনী, হাওড়া-বার্তী, 
লাহিত্য-বাণী, ভাবীযুগ প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'বার সময় 
যেসব পাঠক ও পাঠিক! পত্রযোগে লেখককে উসাছ দিয়েছেন, 
গ্রাম-গ্রামাস্তরে ঘুরে তথ্যাদি সংগ্রহের কাজে যাদের সাহায্য 
পেয়েছি এই সুযোগে তাদেরকেও ধন্তবাদ জানাচ্ছি। 


ধঙ্চবাদ জানাই মানচিত্র অঙ্কনে এবং ব্লক নির্মাণে সহযোগিতার 
জন্ড গ্রীদিলীপ বাগ ও শ্রীপঞ্চানন ভট্টা চার্ঘ্যকে। 


নিদিষ্ট সময়ে মুদ্রণ কার্ধ্য শেষ করার জন্ত শ্রীশশধর রায় ও 
তার হই সহ্কমর্ণকেও ধন্তবাদ জানাচ্ছি। 


বিদেশীর দৃষ্টিতে হাওড়া পর্ধ্যায়ের চিত্রগুলি ভিষ্রোরিয়া 
মেমোরিয়াল কতৃপক্ষের এবং মনসামঙ্গলের পট-চিজটি কিঃ 
বিশ্ববিভালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের এবং তালপাতায় ছাপা 
চত্তী এবং তুলট কাগজে ছাপ! দুর্গাপূজ। পদ্ধতির আলোকচিত্র 


শ্ররঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের সৌন্ন্তে সংগৃহীত । 


বিভ্ষি জায়গা! থেকে সংবাদ-পুষ্প সংগ্রহের যে ইতিছাস- 
মালিকাটি তৈরী করেছি যর্দি তা পাঠক-পাঠিকাদের মনোরঞ্জনে 
সমর্থ হয় তবে গ্রন্থকারের পরিশ্রম সার্থক। 


হল্পপরিসরের আলোচনায় সকল বিষয়ের প্রতি হয়ত সুবিচার 
কর! লম্তব হয়নি তাই আমার স্ব-গ্রামী কবি মালাধর বনু'র 
ভাবায় 


“দস্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঁঞী, 
যদি দোষ থাকে “গ্রে” ক্ষম1 ভিক্ষা চাই।»* 


৪ গু ষ্ঠ * ১৪৮৬ 
১০[১, ছেম ব্যানাজখ লেন, বিনীত 
শিবপুর, হাওড়া-ং অচল ভট্টাচাধ) 


বিষয় সুচী 


প্রথম অধ্যায় 
ইতিহাস 
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ভূগোল 
তৃতীয় অধ্যায় 
অর্থনীতি 
চতুর্থ অধ্যায় 
শিক্ষা 
পঞ্চম অধ্যায় 
ভাষা! ও সাহিত্য 
ষষ্ঠ অধ্যায় 
লোক প্রকৃতি 
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মানচিত্র সুচী 


১। হাওড়া জেলা । 

২। হাওড়া শহর। 

৩। হাওড়। জেলার শহরের বিহ্যাস ৷ 

৪ | বেতড্ড চতুরক ও প্রাচীন বেতড় বন্দর 


১। 
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৩। 
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৫। 


৬। 


৭। 


৮। 


৪ 


১০। 


চিত্র-সূচী 


বালীতে প্রাপ্ত ৩০০ বছরের প্রাচীন পুঁথির পাতা 
তালপাতায় ছাপ! চণ্ডী এবং তুলট কাগজে ছাপা দর্গাপূজা 
পদ্ধতি। (শ্রীরঞ্জিং চট্টোপাধায়ের সৌজন্তো ) 

প্রিয়নাথ অধিকারী কৃত মেডেজের ভ্রাচ। 

ইত্ডিয়৷ ইত্ডাগ্রিজ কৃত মেডেলের ছাঁচ। 

অমর কথা শিল্পী শরং চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

( দৈনিক বিবরণেব লৌঙ্গন্তে ) 

শিল্পরত় সুরেন্দ্র নাথ দাস। 

সারেঙ্গার সুলতান পীরের মাজার। 

(শ্রীআশরাফ আলি মল্লিকের সৌজন্যে) 


রসপুরের রাধাকাস্ত জীউ 
( শ্রীপাচুগোপাল রায়ের সৌজন্যে ) 


কুলগাছিয়ায় প্রাপ্ত কমলে কামিনী পট 
(কলিকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের আশুতোষ মিউদ্জিয়ামের সৌজন্যে) 


বিদেশীর দৃষ্টিতে হাওড়া। 

( ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষের সৌজন্তে ) 

ক) সালকিয়ার গঙ্গার তীর [১৬৭৫] জেমস ফ্রেজার। 

থ) মিলিটারী অরফ্যান হাউস [১৭৮৭]--টমাস ড্যান্িহেল। 
গ বোটানিক গার্ডেন হাউস [১৬৭৪]--জেমস্‌ ফ্রেজার। 
ঘ) বিশপসূ কলেজ [আঃ ১৮৪৮] চাল'স ড'য়েলী। 

ও) মাড ডক [আঃ ১৮৩৫] চাল ডঃয়েলী। 





ছারা: 


| ১ | 
(এ 
হাওড়! নিয়ে হাজার কথা 


ইতিহাসের আলোয়-উৎপত্তি ও ত্রষৰিকাশ 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের যোলটি জেলার 
মধো একমাত্র কলকাতা বাদে আর সকলের চেয়ে আয়তনে ছোট 
হলেও হাওড়ার ইতিহাস কিন্তু ছোট নয়। লে ইতিহাসের শুরু 
বুটিশ যুগ, মুঘল যুগ পেরিয়ে একেবারে সেই হিন্দু যুগে। অবশ্থ 
হাওড়া নামে শহর আর জেলার উৎপত্তি একাস্তভাবে বৃটিশ 
আমলে। তাই প্রথমে খোজ নিতে হবে হাওড়া শব্দটির উৎপত্তি 
হল কি করে। 


“হাওড়া” এলো কোথা হ'তে 


পৃণ্যনলিল! ভাগীরথীর পুর্বভীরে যে সময় কা.লীঘাট, স্তনটা 
ও গোবিঙাপুর নামে তিনটি গ্রামের অস্তিত্ব ছিল পশ্চিম পাড়ে 


(১) 


হাওড়া জেলার হাতহাস 


তখন সন্ধান পাওয়া ঘায় বেতড়, শালিখা, হ্াবির', কান্ুন্দিয়, 
রামরুষ্ণপুর, প্রভৃতি গ্রামের, যেগুলি কালক্রমে অঙ্গীভূুত হয়েছে 
বর্তমান হাওড়া শহরের । 


অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আওরঙগজেবের প্রপৌত্র 
ফারুকশিয়ার যখন দিল্লীর বাদশ! এবং দেওয়ান মহম্মদ হাদী 
যখন আওরঙ্গজেব প্রদত মুশিদকুলী খা] উপাধি নিয়ে বাংলায় 
নবাবী ক'ছেন তখন বৃটিশ ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী গঙ্গানদীর 
পুর্বতীরের তেত্রিশটি গ্রামের সঙ্গে পশ্চিম তীরের উপরোক্ত পাঁচটি 
গ্রামের লীজের জন্য বাদশাহ সমীপে আলি পেশ করেন। 
কোম্পানীর কাঁউন্সিলের বইয়ে গ্রাম পাঁচটির নামের বানান লেখা 
আছে-_591109, 11901171181), 0855011109891, 3911151019- 
00৫1, এবং 88001. 


বাধিক খাজনা ১৪৫০ টাকার বিনিময়ে বাদশাহী ফরমাণ 
পাওয়া গেলেও বাংলা মুলুকের দণ্মুণ্ডের কর্তা মুশিদকুলী খার 
নির্দেশে জমিদারের! ইংরাজদের গ্রাম পাঁচটির অধিকার দিতে 
অন্বীকার করায় বাদশাহী ফরমান অনুযায়ী লীজ কার্যকর হয়নি । 
বাদশাহের পক্ষেও কোন ব্যবস্থা অবঙ্ন্বন কর] সন্ভব হয়নি। 
কারণ ওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকেই বাংল। নামে মাত্রই দিল্লীর 
আনুগত্য হ্বীকার করত, কার্ধত সববিষয়েই স্বাধীন ছিল। 
এই ঘটনার অনেকদিন পর মীরকাশিম বাংলার নবাব হয়ে যখন 
বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম জেলার রাজন্ব আদায়ের ভার ইঠ্- 


€ ১) 


ইতিহাস 


ইপ্ডিয়| কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেন, তখন হাওড়া বর্ধমান 
জেলার অস্তভূক্ত ডিল বলে বৃটিশ এলাকাঁয় পরিণত হয়। এই 
সময় ভারির| নামটি বিকৃত বিদেশী উচ্চারণে “হাওড়া” পরিণত 
»তে পারে, যেমন নদ্ধামাঁন হয় “বার্ডওয়ান? | 


ডাঃ নীহাব রঞ্জন বাযের মতে “হাওড়া” কথাটার শেষের 
“ডা” শব্দট! দ্রাবিড় ভাষার চিহু, যে ভাষায় “হাওড়” শবের 
অর্থ জলা জায়গ! | হাওড়া শহরের একাংশ এঞ্সময় দলিলপত্রে 
পরগণ! বোরে! বলে উ ল্লখিত হত। বোরো শবের অর্থ জলমগ্ন জায়গা । 
মালীর্প'চঘডার নিকট একটি বৃহৎ কর্দমান্ত অঞ্চলটির সাধারণ 
অভিধেষ ছিল “হাওড় ”। ১৯০৮ খুগ্রাবে শুধু হাওড়! শহরের 
অভ্তর্গত ৮ বঃ মাইল এলাকায খান? ভোবার সংখা। ছিল ১৮০০টি। 
বাংলায় আধবসতি বস্তারের পর্বে যে আদিম অধিখাসাদের সন্ধান 
পাওয়া যায়, তারমধো দ্রাবিভ জাতির লোকেরাই ভয়ত এ অঞ্চলে 
ছিল সংখ্য। গরিষ্ঠট এবং অসংখা খাল, বিঙ্গ, দহ, ডোবা ও জলা 
জায়গার অস্তিত্ব:্ঠতু দেশটির নামকরণ করেছিলেন হাওড় । 


ভাষাচার্য্য ডঃ স্তুণীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তার 71190171911) 
810 09৬91010191 01 019 89179391। 18171001999 গ্রস্থে 
বাংল! শবের “ড়া" প্রশ্্যয়টি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচন। প্রসঙ্গে 
বলেছেন এটি অগ্রিক ভাষা! গোর শব । "ড়া" প্রতায়টির উৎপত্তি 
*ওড়াক' শব্দ থেকে হতে পারে-__যার অর্ধ বাড়ী। জলা জায়গার 
বাড়ী অর্থে হাওড়া । অর্থাৎ হাওড়+ড়।-্ ছাওড়।। কোল ভাষা 


(৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


গোষ্টীতে “আড়া? শব্দের অর্থ বাঁধের পাড়। পুকুবের আড়। মানে 
খুকুরের পাড়--জল ঘিরে রাখার জন্ত উ চু ভাঙ্গা! বা বাধ। শ্রীস্বজদ 
কুমার ভৌমিকের উক্ত মত সমর্থন করে শ্রীতারাপদ সাত€1 সিন্ধান্ত 
করেছেন হারিরা নয় অঞ্চলটির নাম ছিল হাড়িয়াড়।--হাড়ি বা 
হাড়া+আড়া--যার অপভ্ংশ হাওড়া 

191001-এই ইংরাজী কথাটির অর্থ হোচট খাওয়া। এ 
অগ্ুলের ঝেপ ঝাড়, খান] খন্দে হোঁচট খেতে খেতে ইংরাজরা 
হাওড়া নামটি স্থষ্টি করে ফেলেছে কিনা একথা নিশ্চয় করে বঙা 
ন! গেলেও শব্দটির উৎস সন্ধান করতে গিয়ে আমর] যে পদে 
পর্দে হোঁচট খাচ্ছি একথ। নিশ্চিত। 


হাওড়া কি হাৰড়া ছিল ? 


ইন্সিরিয়াল গেজেটিয়ার অফ. ইণ্ডিয়া বেঙ্গল, ভলুম্‌ ১ গ্রন্থে 
জেলাটির নাম 110৬/81) [1181018 ] 015010 বলে উল্লিখিত 
হয়েছে। 

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে বেতড় গ্রাম থেকে একটি পত্রিক! প্রকাশিত 
হ'ত। প্রকাশক ছিলেন শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীনাথ 
চট্টোপাধ্যায় । পত্রিকাটির নাঞ ছিল “হাবড়া হিতকারাী।” 

১৯১০ খুষ্টাকে কলকাতার ক্রিশ্চান লিটারেচার ফর ইপ্ডিয়। 
ন।মক প্রকাশনীর লচিত্র ভারত ভ্রমণ শীর্ষক গ্রন্থ অনুসারে “কলি- 
কাতার পশ্চিমদিকে ভাগীরঘীর অপর ভীরে হাবড়া।” 


(৪) 


ইতিহাস 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও হাগুড়ায় থাকাকালীন চিঠিপত্রে 
লিখতেন “হাবড়া ।১ 


এসব সত্বেও মনে হয় হাবড়া'র সাথে হাওড়া'র কোন সম্পর্ক 
নাই। 


হাঁওড়। জেলা 


ভাক্গীরখীর পশ্চিমকুল ঘে সময় থেকে বারাপসী লমতুল হয়েছে 
সে সময় থেকেই হাওড়া সেই গেঠরবের অংশভাঁগী হয়ে আলছে। 
পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে [ আনুমানিক ১৪৯৫ বীঃ] লেখ! 
বপ্রদাস পিপ লাই-এর মনসামঙ্গল অনুসারে 


ডাছিনে কোতরাং কামারহাটি বামে। 
পূর্বেতে আড়িয়াদহ, ঘুষুডি পশ্চিমে । 


ও ম শি 


তাহার পূর্বকূল বাছি এড়ায় কলকাতা, 
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গ! চাদ মহারথা। 


বেদ্তড়, কলকাত! এবং হুগলীর সর্বপ্রথম উল্লেখ এই কাবো 
পাওয়া যায়। টাদ লদাগরের ন্টোকাঁকে ভ্রিবেণী, সপ্তগ্রাম থেকে 


(€)। 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


সাগর সংগমে পৌছাবার আগে শ্দীতীএবভ্র্শ নিয় লহ্তি জায়গা- 
গুলির পাশ দিয়ে যেতে হয়-_ 


হুগলী, ভাটপাড়া, বোরো, কাকিনাড়া মবলাজোডা, গারুলিয়া, 
পাইকপাড়া, ভদ্রেখবর, টাপদ।নি, ইছাপুর, বাকিবাজার নিমাইভীর্থ 
[ বৈষ্বাটি ] চানক, মাহেশ, খড়দহ, প্রীপাট রিষড়া, স্থখচর, কোমগর 
কোতএং, কামারহাটি, ঘুষু'ড, চিত্রপুব, কলিকাত।, বেতড় এবং 
সবশেষে কালিঘাট। 


ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লীর সিংহাসনে যখন আকবর বাদশ' 

আর ইংলগ্ডের সিংহাসনে রাণী এলিজাবেথ আসীন সেই সময়ে 
লেখ! কবিকম্কণ মুকুন্দগামের [ ১৫৩৩-১৬০০ শ্রী: চণ্ডীমঙগলে 
আছে 

ত্বরায় চলিল তরী তিলেক না রয় 

চিৎপুর সালিখ! এড়াইয়! যায় 

কলিকাতা এডাইল বেনিয়ার বাল! 

বেতড়েতে উতরিল অবসান বেল 


কলকাতাকে সে সময় সঞ্লেই এড়িয়ে চলত ॥ কারণ গঙ্গা- 
নদীর পশ্চিমে হাওড়ার দিকে যখন গড়ে উঠেছে বন্দঃ) শহর ও 
লে!কবসতি, পৃবে তখন বনবাদাড় এবং জলাভুমি। কিন্তু গঙ্গার 
পশ্চিমতীরও বখন ছিল জলা, দু আর ডোবায় ভি তখনকার 
হাওড়! কেমন ছিল তার বর্ণনা আজও উপযুক্ত গবেষকের অপেক্ষায় 
আছে। 


(৬) 


ইাতহাস 


ভারতের উত্তরাঞ্চলের অবস্থ। হিন্দুযুগে কেমন ছিল সেকথা 
জানার জন্য যেমন আমাদের গ্রীক অভিযানকারীদের বা বৈদেশিক 
ভ্রমণকারীদের লিখে যাওয়া বর্ণনার সাহাযা নিতে হয়, মেগা- 
স্থিনিসের লেখা থেকে যেমন জানতে পারি সে যুগের মগধ 
সাম্রাজ্যের গৌরব কথা, সেই রকম বাংলার এবং সেই সঙ্গে 
হাওড়ার পুরা কথা এবং পুরোকথা জানার জন্য তেমনি বিদেশীদের 
দোরে ধর্ণ না দিয়ে আমাদের উপায় নাই। দেশীয় উপকরণের 
মধ্যে আছে ধর্মবিষয়ে লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, বিভিন্ন সামাডি ক 
প্রথা, গ্রামাছড়া, প্রবাদবাক্য, পু থি, সে যুগের দলিলপত্র, গা্তনের 
গান, মনসার ভাসান এবং স্থানবিশেষের নামকরণ-কাহিনী। 
আরও কিছু উপকরণ আছে মাটির তলায়়-যার কিছুটা বাছরি 
আর হরিনারায়ণপুরের মাটি খু'ড়ে বার কর! হয়েছে । 


আর্ধেরা যষ্ঠ শতাবীব আগে বাংলাদেশে পদার্পণ করেনি, 
অনেক এতিহাসিক এরকম মন্তব্য করেছেন। আম্থমানিক 
ধৃঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতান্দীতে ম(গধীভাষায় রচিত জৈন ধর্মগ্রন্থ আচারা 
সত অম্নুপারে মহাবীর বধশান ঝাঢদেশে ধর্মগ্রচারের অন্য এসে- 
ছিলেন। রাঢদেশে তেরদিন অবস্থানকালে এখানকার অধিবাশীর! 
তার প্রতি ছ্র্যবহার করে, এমনকি তার প্রতি কুকুর লেলিয়ে 
দেয়। আচারাঙ্গ স্তর প্রণেতার মতে রাঢ় বা সুত্ভ নামক দেশটি 
ছিল ছিংম্রপণ্ড ও বন্ত মানুষ অধ্যুষিত । প'লিভাষায় লেখ! বৌদ্ধ 
ধর্মগ্রস্থ মহাবংশেগ এই মতের সমর্থন পাওয়। যায়। মহাভারতের 


(৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


লভাপবে তীমের নিয়বঙ্গ জয়কালে সেখানকার অধিবাসীদের শ্লেচ্ছ 
বল! হয়েছে। মহাভারতের ্থপ্রনিদ্ধ টা্চাকার নীলকণ্ঠের রচনায় 
“নুদ্ধা-রাঢ়া” বলে একটি শব্দ দেখা যায়, যেটির মন্মাথ সুক্ষ বা। 
রাঢ়ু একই ভুভাগের ছুই নাম। 


ছ'শে! ধ:--পৃঃ সুক্স ভূমিতে ছিল শামাজাতির বাল । 
ডঃ পঞ্চানন মণ্ডলের মতে শামাজাতি অধু/বিত অঞ্চলই সুম্ম ব! 
স্বৃম্তদেশ। 


রাঢ় শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে কিংব। এটির প্রথম প্রয়োগ 
কে করেন এ লম্পর্কে এখনও সঠিক কোন সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব 
না হলেও আধুনিক মুশিদাবাদ জেলার উত্তরে দক্ষিণমুখা ভাগীরথী 
বিধৌত অঞ্চল হ'তে শুরু করে বর্তমান হাওডা জেল! পর্যস্ত 
ভূভাগটি ছিল সুক্ষ বা রাঢদেশের অন্তর্গত অনেকে এরপ সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয়েছেন । 


ছাদশ শতাব্দীর খা1তনাম] এতিহাসিক মিনহাজ-ই-লিরাজের 
বর্ণনা অনুসরণ করে প্রাচ্যবিষ্ঠানানণব নগেক্দ্রনাথ বস্থ তার বিশ্ব- 
কোষে লিখেছেন-_বর্ধমান, ২৪-পরগণাঁ, নদীয়া, হুগলী, হাওড়া 
এবং মেদিনীপুরের কিছু অংশ দক্ষিণ রাঢদেশের অন্তর্গত ছিল 
মিনহাজ-ই-সিরাজের লেখা থেকে আরও জান! যাঁয় যে, গঙ্গা- 
নদীর পৃর্বে ও পশ্চিমে লক্ষপাবতী রাজোর ঠ'টি পক্ষ (অংশ) 
-পৃর্বে বারিন্দ বা বারেন্দ্র এবং পশ্চিমে ঝাঁঢ় বা বঙ্গদেশ। অপর 
একটি এঁতিহাসিক মত হ'ল--সেন বংশের রাঁজখকালে রাঢুদেশের 


(৮) 


ইতিহাস 


ঘটি রাষ্ট্রবিভাগ ছিল --(৯) বর্ধমানভূক্তি, (২) কক্কগ্রাম ভূক্তি। 
বর্ধমানতুক্তি তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল-(ক) উত্তর রাঢ় (খ) 
দক্ষিণ রাঢ় এবং (গ) পশ্চিম ঘাটিক। পশ্চিম ঘাটিক! বিভাগটি 
ছিল গঙ্গানদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত অর্থাৎ মোটামুটি বর্তমান 
হাওড়া জেল!। 


বর্তমানে যে ভূভাগটি হাওড়া জেল। নামে পরিচিত চৈনিক 
পরিব্রাজক ছিউয়েন সাঙের মতে সপ্তম শতাব্দীতে সেটি তাত্রজিণ্ত 
রাজ্যের অধীন। কিন্তু তাত্রজিপ্ত নামে কোন স্বাধীন রাজ্যের 
অস্তিত্ব এসময়ে ছিল কিন] সেটি সন্দেহের বিষয়। হিউয়েন 
লাঙের ভারত পর্যটন কালে 'উত্তর ভারতের অধীশ্বর ছিলেন 
থানেস্বর রাজ হর্ষপর্ধন, আর পুর্ব ভারতে তখন সগৌরবে রাজত্ব 
করছিলেন গৌড়রাজ শশান্ক। এপিগ্রাকিয়া ইণ্ডিকা'র মতে 
[ 60191810118 1170108 ] সগুম শতাব্দীর তৃতীয় দশকেও বর্ধমান 
থেকে উত্তরে পুগী আর দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য/স্ত ভুভাগের অধীশ্বর 
ছিলেন মহারাজ শশাঙ্ক । অতএব নিঃসন্দেহে হাওড়াসহ লমগ্র 
তাত্রঞ্্তই ছিল মহারাজ শশাঙ্কের সাঘ্রাজ্যভুক্ত। কোন কোন 
এঁডিহাপিকের মতে শশান্কের রাঞ্ত্কালে বঙ্গদেশ ৬টি ভাগে বিভক্ত 
ছিল। একটি ভাগের নাম ছিল কর্ণনুবর্ণ। হুগলী, ছাওড়া) বর্ধমান 
জেলার উত্তর ও মধ্যাংশ এবং মুশিদাবাদ জেল! ছিল কর্ণস্থবর্ণ 
বিভাগের অন্তর্গত । শশান্কের মৃতার পর অনেক দিনের কথ! আর 
জান। যায় না, তবে রাঢ় অগ্লাধিপতিই যে ছিলেন হাওড়! 
এলাকার ভূস্বামী একথ! নিশ্চিত। 


(৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


সম্ভবতঃ ভন্টম শতাব্দীর কোন সময়ে সুক্ষ বা রাঢ দেশের 
দাঁক্ষণাংশে ভীরশ্রে্ত রাজ্যের উদ্ভব হয় । দশম শতাব্দীতে ভ্ীরশ্রেষ্ঠ 
রাজ্য শ্রীধরাচাষয নামে একজন ভারত বিখ্যাত দার্শানকের আঁব্ভবি 
ঘটে। তার রচিত “ণন্যায়-কন্দাল” গ্রন্থে ভাঁরশ্রে্ঠ রাজ পাণ্ডুদাসের 


উল্লেখ আছে। 


একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ রাজেন্দ্রদেব ভরিশ্রেন্ঠ রাজ্য আক্রমণ 
করে বর্তমান মোদনীপুব ও হাওড়া জেলার আধকাংশ স্থান আঁধকার 
করেন । ডীঁড়ষ্যার গঙ্গবংশীয় প্রথম নরপতি চোর-গঙ্গদেব দ্বাদশ শতাব্দীতে 
আপার মন্দার রাজ্য আক্রমণ করে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার 
মান্দারণ পষণশ্ত অগ্রসর হন | স্বাভাবক ভাবেই অনুমান করা যায় 
-ষে, তার বিজয় আঁভযানের পথে পডেছল বত্ত'মান উলুবোঁড়য়া মহকুমা 
এবং এর আধকাংশ চ্ছান তার রাজাতুন্ত হয়োছল। উীঁড়ষ্যার জগন্নাথ 
মান্দরে রাক্ষত ভূজপন্রের পৃশথ থেকে জানা যায় যে, হাওড়া জেলার 
উল.বোঁড়য়া "মহকুমা পর্যন্ত 'ছিল পরবন্তরঁ এক গঙ্গবংশীয় নরপাঁত অন্গ 
ভনমদেবের রাজাসীমা আর হাওড়া সদর মহকুমাটি ছিল রাঢ় অঞ্চলাধিপাতির 
অধীন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ডীড়ষ্যার শেষ পরাক্রাণ্ত হিম্দু 
রাজা মৃকুম্দদেব হারিচন্দন হাওডা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশকে পদদলিত 
করে হুগলী জেলার 'ন্ত্রবেণী পর্যন্ত অগ্রসর হন ॥। ১৫৬৮ প্রসষ্টাব্দে 
বংলার পাঠান সুলতান সুলেমান কররাণির সেনাপাঁতি তাঁকে বাংলা থেকে 
বিতাঁড়ত করে চিঙ্কা পযন্ত এলাকা অধিকার করেন । ঠিক কোন 
সময়ে সমগ্র হাওড়া জেলা সম্পুণ্ণরপে মুসলিম আঁধকার আসে বলা 


(১০) 


ইতিহাস 


শন্ত । বাংলায় মুসলিম অন:প্রবেশকারাীরা যে সময় হুগলণখ জেলার 
'ভ্রবেণী ও সপ্তগ্রামে পাকাপোন্ত ভাবে ঘাঁটি গেড়ে বসে গেছেন, সে 
সময়ও বেণী বা সগ্গ্রামের কাছাকাছি অবাস্থৃত ভরিশ্রেন্ঠ 'রাজোর 
আঁচ্তত্ব বলংগ্ত হয় নাই । 


যখন আলাউদ্দীন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫ ১৯ গ্রথঃ) গৌড়-বাংলার 
সুলতান, তখন উীঁড়ষ্যায় রাজত্ব করছেন প্রতাপরুদ্রদেব--যাঁর রাজত্ব- 
কালে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব পুরী ভ্রমণ করেন । চৈতন্যদেবের উঁড়ষ্যা 
থেকে মেদিনীপুর হয়ে রূপনারার়ণ নদ পেরিয়ে বাংলায় আসার সময়কার 
হাওড়ার অবস্থার কিছুটা পাঁরচরর় পাওয়া যায় কৃষদাস কাবরাজকত 
শীশ্ীচৈতন্য চারতামতের মধা-যোড়খ পাঁরচ্ছেদে । 


তবে ওদ্র দেশ সামা প্রভু চলি আইলা । 
তথা রাজ-আঁধকারী প্রভুরে 'মাললা ॥ 
দিন দুই চার তেহোঁ করিল সেবন। 
আগে চলিবারে সেই কহে বিবরণ ॥ 
মদ্যপ ষবন রাঙজার আগে আধকার । 
তার ভয়ে পথে কেহ নারে চাঁলবার ॥ 
পছলদা পর্যন্ত সব তার আঁধকার । 
তার ভয়ে নদী কেহ হৈতে নারে পার ॥। 
দিন কত রহ সাম্ধ কার তার সনে। 
তবে সুখে নৌকাতে করাইব গ্মনে ॥ 
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সুতরাং পিছলদা-ভাগণরথী-রুপনারায়ণ সঙ্গমের তিন মাইল উত্তর-পশ্চিমে 

এবং উলুবোঁড়য়া মহকুমার দক্ষিণাংশে অবাস্থত হুগলী নদখর ফোর্ট 
মাণণ্টন পয়েশ্টের দুই মাইল উত্তর-উত্তর-পূর্বে অবাস্থত 'িছলদহ গ্রাম 
পর্যান্ত ছিল গোৌডরাজ হুসেনশাছের রাজোর বিস্তৃতি । রূপনারায়ণ 
নদের অপর পাড় ছিল উীঁড়ষ্যা রাজ্যের অন্তর্গত । বাংলা-উাঁড়ষ্যার 
সামাম্তবর্ত+ িছলদহ গ্রামে ছিল সুলতানশ পুলিশ চৌকী। 


পাঠান নায়ক সুলেমান কররাণির পহঞ্জ দায়ু্দ খাঁর পতনের পর 
বাংলাদেশে আকবরী শাসন প্ররবার্তত হয় । হুসেনশাহ মতান্তরে 
আকবরের আমলে বাংলার বারভ্‌ ইঞাদের অন্যতম যশোররাজ গ্ুতাপাদত্য 
1শবপুর বোট।নিক্যাল গাডে'নের কাছাকাছি কোন জায়গায় থানা মাকুয়া 
নামে একটি মাটির দর্গ নিমণি করান । থানা শব্দের অথ সীমান্ত 
রক্ষার ঘাঁটি । মোঘল আমলের শেষ দিকে ইউরোপাঁয় জাত সমূহ বে 
সময় হুগলণী নদীতে আনাগোনা শুরু করেন সে সময় হয়ত এই দঃগণটই 
অথবা অপেক্ষারুত পরবত্র্গকালে একই জায়গায় তৈরী অপর একি দ্গ 
ইতিহাসের পাতায় স্থানলাভ করে। 


“ আকবরের অন্যতম মন্ত্রী টোডরমল্ল ভাঁম রাজস্ব নিধর্রণের সম্ঠু 
বাবস্থা গ্রহণ কঙ্গে যখন বাংলাদেশে জরীপ কার সমাধা করেন তখন 
বর্তমানে হাওছা স্ষেলা 'হপাবে পাঁরাচত অণ্চলাটকে স।তগাঁও ও 
সুলাইমানাবাদ এই দৃই সরকারে ভাগ করা হর । 1. 5. 5.০. 
8119১ এবং 10101101191) 01191091001 সম্পাদিত 'িন্িউ 


গেজেটিয়ারে তিনাট আকবরী মহলের বর্ণন। এই রকম-_ 
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ইাতহাস 


১। সরকার সাতগাও-- 


ক) পুরা (পরবর্তীকালে বোরো, আরও পরে হাওড়া শহর ।) 
থ) বািয়া গ) মজঃফরপুর ঘ) খারর (বর্তমানে খালোড়) 


২। সরচ্চার সৃলাইমানাবাদ (সুলেমান কররাণির নামানুসারে) 
ও) বাসনধার চ) ভোসাট (বর্তমানে ভুরশুট) ছ) ধার্সা। 
৩। সরকার মান্দারণ-_- জ) মণ্ডলাঘট পরগণা । 


টোডর মল্লের জরীপ অনুসারে বোরো বা পুর'র খাজনা ছিল 
৬, ৫২, ৪৭০ দাম । [৪০ দাম-১ টাকা 11 ১৭৬৫ তে ইন্ট ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর দেওয়ানী পাওয়ার সময় এটি ছিল মহম্মদ আমিনপুর 
জামদারীর চাকলা হুগলণর অন্তর্গত । 'ব্রাটশ আমলে একসময় কায়ন্থ 
বংশীয় রামে*্বরের অধস্তন বাঁশবোঁড়য়া এবং সেওড়াফুলির জামদারেরা 
ছিলেন এলাকাঁটর জাম্দার । 


আবুল ফজল রূত আইন-ই-আকবরাী গ্রন্থ অনুসারে সরকার 
সাতগাঁও ৫৩ মহলে বিভন্ত ছিল। হারপদ কেরানণর কলমের খোঁচায় 
আকবরণ আমলের মহলগযীলর নামে এযাবৎ বহু পাঁরবরতন ঘটলেও 
একটি মহলের নাম আজও অপারবর্তিত রয়ে গেছে, সেই নাম সালাকয়া। 


কালরুমে সলাইমানাবাদ সরকারের অন্তগত ভূরশুটরাজ্য 


গবাধীনতা হারিয়ে মোগল সাম্রাজোর করদ রাজ্যের মর্ধাদা লাত 
করে। এইভাবে হাওড়ার একমান্ন গ্বাধান রাজোর 'বিলৃণ্ি ঘটে। 
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মুঘল যুগের ভ:রিশ্রে্ঠ রাজগণের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেম প্রতাপ নারায়ণ । 
প্রতাপ নারায়ণের রাজসভায় বহু জ্ঞানীগুনীর সমাবেশ ঘটেছিল । তার 
মৃত্যুর পরই ভারশ্রেষ্ঠ রাজ্যের গুরুত্ব ছ2াস পেতে থাকে । অবশেষে 
অন্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে বর্ধমানের জমিদার কীতিচম্দ্র রাজ্যাট গ্রাস 
করেন। জেলায় অপর কোন প্রভাবশালী রাজা ত দূরের কথা জাঁম- 
দারের উল্লেখও ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। যে সব ছোটখাট 
জমিদার 'ছিলেন তারা সকলেই বিনা আপাগুতে মুঘল ফৌজদারদের 
সালাম জানাতেন। | 


পঞ্চদশ শতাব্দতে ভারত-ইউরোপ যাতায়াত ব্যবস্থায় একটি যুগা- 
'তরকারী পাঁরবর্তন ঘটে-_-আফ্রকা মহাদেশের উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে 
ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আঁবদ্কার হওয়ার সাথে সাথে। 
এই পাঁরবতণনের ঢেউ পূবণভারতে প্রথম আছাড় যার হাওড়া জেলায় । 
নবাবিদ্কত জলপথ বেয়ে ইউরোপীয় জাতিসমূহের মধ্যে বাংলায় ব্যবসা 
করতে প্রথমে আসে পর্তৃগণঙ্জরা । পর্তুগীজদের প্রথম ঘাঁট ছিল 
বেতড়। ১৫৭৮ খুণ্টাব্দে ভেনোসিয়ান নাবিক সিজার ফোদ্রিক হাওড়ায় 
এসেছিলেন । তার লেখা থেকে সেকালের বেতড়ের বিশদ 'ববরণ 
সংগ্রহ করা যায়। ফোঁড্রক সাহেবের মতে বেতড় ছিল সগ্গ্রামের 
সহায়ক বন্দর । কলকাতায় ঘর তোলায় আগে শেঠ-বসাকদের বাসম্ছান 
ছিল বেতড় গ্রাম । ব্রিটিশ ইন্টইপ্ডিল্া কোংপানীর উৎসাহেই এরা 
গঙ্গা পোৌরয়ে কলকাতায় আসেন । ব্যবসাপন্ত বাড়লে পতু'গীজরা 
ক্রমে শালকেতে একটি ঘাঁটি করে। 


(১৪) 


ইতিহাস 


পতুর্গীজর! যে সময় মন্থাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে বাংলায় বাণিজ্য 
করতে আসে, অপর কোন ইউরোপীয় দেশ সে সময় বাংলার 
বন্দরে জাহাজ ভেড়াবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি । তবু পতুীজদের 
জাহাজগুলজি সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত না গিয়ে বেতোড়ে এসেই থেমে গেঙ্গ 
কেন উত্তরকালের মানুষদের মনে এ প্রশ্ন জাগতে পারে স্মরণ করেই 
সম্ভবতঃ ষোড়শ শতাবীতে লিজার ফ্রেডরিক [068581 7169061101] 
লিখে গেছেন, বেতোড়ের কাছে সর়ন্বতী ও দামোদরের জলধার! 
গঙ্গায় পড়ে ব-দীপের স্থষ্টি করেছে। পতুগীজদের সমুদ্রগামী 
জাহাজগুলি নদীপথে আর এগোবার স্বযোগ ন। পেয়ে সেখানেই 
নোঙর করত। কেবলমাত্র ছোট ছোট জলযানগুলিই সপ্তগ্রাম 
বন্দরে যেত। 


কয়েক বছরের মধ্যেই পতুণ্সীজদের অনুসরণ করে ক্রমে 
ক্রমে ডাচ, ইংরাজ, করালীরাও বাণিজ্যের উদ্দেষ্টে গঙ্গাজল স্পর্শ 
করতে শুর করে। ফলে কলকাতার দিকে স্ৃতানটীর ঘাটে 
একটা-ছুটে। করে জাহাজ ভেড! শুরু হল | গঙ্গার পুবপাড়ে পথ 
বলতে তখন মাত্র একচিলতে আকাবীক। রাস্ত1, উত্তরকালে যেটির 
নামকরণ হয় চিংগুর রোড। গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে তার অনেক 
আগে থেকেই পাঞ্জাব পর্য্যস্ত রাজপথ তৈরী করে গেছেন শেরশাহ। 
তৈরী হওয়ার ময় রান্তাটির নামকরণ হয়েছিল সড়ক-ই-আজম, 
এখন গ্রাগুট্রাঞ্চ রোড। সবচেয়ে আগে আসা সত্বেও পতৃসীজর। 
ব্যবসাতে স্থবিধ! করতে পারল ন1। ব্যবসা করে বড়লোক হতে 


(১৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


না পেরে তারা জলদন্যুত। করে পয়সা রোজগারের পথ ধরল। 
বাংলার আরও অনেক জেলার মতন হাওড়ার লোকজনেরাও 
বিদেশী জলদম্্যদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল। নদী তীরবর্তণ 
৪০1৫০ লীগ দূরের গ্রাম থেকেও লোক ধরে এনে বিদেশী জলদন্ত্যর। 
উড়্িস্যা। ও দক্ষিণাত্যের বন্দরগুলিতে ইংরাঁজ ও ফরাসীদের কাছে 
বিক্রী করত। এই কাজে পতুণগীজর1 আরাকাণী মগদ্দের কাছ 
থেকে গ্রচুর সাহাষ্য পেত। | 


একসময় হা গড়ার বাতাসে ভাদমান পতৃগীঞজজ অনাচারের কথা 
অনেক পথ পেরিয়ে দিল্লীতে বাদশান্ছের কানে গিয়ে পৌছাল। 
শাজাহান বাদশা তখন এই মূলুকের দণ্ুমুণ্ডের কর্তা। ১৬২৮ 
খী ্টাব্ধের ফেব্রুয়ারী মাল। বাদশাহী ফরমান বেরুল--কাশিম 
খাকে বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত কর! হল । এটি প্রকাশ্য দরবারের 
ঘোষণা । আড়ালে ডেকে নিয়ে বাদশাহ কাশিম খাঁকে ভাল করে 
বুঝিয়ে দেন কি কাজের জন্ত তাকে বাংলায় পাঠান হচ্ছে-_হুগলীর 
কুৃঠি দখল করে পতৃগীজদের ধবংল করবে, সাদ] চামড়ার স্ত্রী, পুরুষ, 
শিশু সকলকে বন্দী করে দিল্লীর দরবারে পাঠাবে, হয় মুসলমান 
নয় ব্রাতদাঁস করে। 


কাশিম খা বাদশাহী নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পাজ্ন করার 
কাজে ধোগ্যঙার পরিচয় দেন। বাংল! মুল্পমকে পা দিয়ে তিনি 
দেখলেন, পতুগীজরা যত না স্থলচর, তার চেয়ে বেশী জলচর। 


১৬ ) 


ইতিহাস 


ডাঙ্গায় তাদের আডড! ভাঙ্গলে, সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে করে নদী পেরিয়ে 
সমুগ্রে গিয়ে পড়বে । তাতে তাদের তাড়ানে। যাবে, কিন্তু ধ্বংস 
কর] যাবে না। বাদশ্রাহী নির্দেশ মত পর্তুগীজদের ধ্বংনল করার 
জন্ত কাশিম খা হুগলী থেকে কিছু দূরে ভাঙ্গায় সৈন্ত লমাবেশ 
করে অপেক্ষা করতে লাগলেন । যতক্ষণ না পরিকল্পনা মাফিক 
ঢাকার | বর্তমানে বাংলাদেশের রাজধানী ] দক্ষিণে শ্রীপুর থেকে 
ঈশা খার [ আকবরী আমলে বারতু ইঞ্ার এক ভু'ইএ॥। ] নাতি 
মান্ম খা পরিচালিত নৌ-বহুদ কলকাতার দশমাইল দক্ষিণে 
সাকপাইলে এসে পৌঁছায়। ১৬৩২ খীষ্টাব্দের ১৪ই জুন মান্ুন খ" 
ঈাকরাইলে আসার পর, নৌকোর সেতু তৈরী করে মোগল 
বাহিনী নদী পার হয়ে বেতোড় থেকে হুগলীর দিকে নদীর 
ছ'পাশে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে কামান সাজিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় বসে যায়। 
অতিরিক্ত ব্যবস্থা ছিলাবে ডাঙ্গার এপাড় থেকে ওপাড় পর্য্যস্ত 
লোহার শেকলও বাধা হয় । "পতুর্গীজ জাহাজের সমুদ্র যাত্রার 
পথ বন্ধ করে কাশিম খ হুগলীর৷ উপর ঝাপিরে পড়ে ১৫৪ 


লেপ্টেম্বর শহরটি দখল করেন । 


হুগলীর পত্গীজ ঘ'াটি ধংস হল। কাশিম খা] বাদশাছের 
মর্যযাদ! বাড়ালেন ৷ কিন্তু হাওড়ার মানুষকে বস্তি দিতে পারলেন 
ন।। নদী তীরবর্ত গ্রামগুলি থেকে মানুষ চুরি করা পুরোদমে 


চলতে লাগল। 


(১৭) 


হাওড়া জেলার হাঁতহাস 


জলদন্থ্যদের দমনের জন্ত ১৬৬৬ খীষ্ান্দে শিবপুর বোটানিকেল 
গার্ডেন এলাকায় অবস্থিত মেকিয়া কেল্লা বা থান! মাকুয় দৃর্গটিকে 
মজবুত করে গড়া হয়। ৪19701-এর ম্যাপে দূর্গটির উল্লেখ 
আছে। ট্ররেনসাম মাষ্টার [ 5019$17511, 1885061 ] এটিকে 
ফোর্ট টান্পি বপে উল্লেখ করেছেন। এই ছুর্গও হাওড়া বাসীদের 
শান্তি দিতে পারেনি । অবস্থা এমন পর্য্যায় পৌছায় যে, দুর্গের 
দক্ষিণে নদীতে কেউ চান করতে বা রাত্রে আলো জ্বালাতে সাহস 
পেত না। মেকিয়৷ বা মাকুয় কেল্লায় মুঘল সৈম্ভরা পাহারা 
দেওয়া শুরু করার বিশ বছর পর বাংলার শাসনকর্ত! শায়েস্তা খার 
সাথে বিদেশী বণিকদের বাণিজা বাপারে বিবাদ চরমে ওঠে। 
এবার পতৃণগীজ নয় ইংরাজ । 


এসময় দেশব্যাপী আইন-শুঙ্খলার অবনতি ও নবাব সরকারের 
মোগল কর্মচারীদের অবৈধ অর্থ চান্ছিদ1া মেটাতে গিয়ে ব্রিটিশ 
ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কারবারে লাঙ্গবাতি জবলার উপক্রম তয় । 
কোম্পানীর এজেন্ট উইলিয়াম ভেজেস বাবসা বাণিজ্জোর অচঙ্গাবস্থ। 
অবসানের আলোচন! চালাবার জঙ্ট ঢাকায় গিয়ে শায়েস্তা খর 
লঙ্গে দেখা করেন। আলোচনা নিচ্ষল হয়। এদিকে নবাবের 
কর্মচারীর ক্রমাগত কোম্পান্টীর নৌকা আটক করে মালপত্র ক্রোক 
করতে থাকায় ছগলীতে মুঘল-ইংরাজ সংঘর্ষ শুরু হয় । সংঘর্ষে 
হেরে গিয়ে ইংরাজর! প্রথমে সুতানটী পরে আরও দক্ষিণে 
উলুবেড়িয়াতে এসে আশ্রয় নেয় । পালিয়ে আলার পথেও 


(১৮) 


ইতিহাস 


কলিকাত1 মহানগরীর প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক লাহেব শত্রুকে জব 
করতে ছাড়েন নি। শালকের সরকারী নৃনের গোলা ধংস করে 
শিবপৃরের থান! দুর্গ থেকে মুঘল সৈম্ভদের বিভাড়ন করে উলুবেড়িয়ায় 
নেমে তিনি এখানেই নতুন করে ঘশাটি করা যায় কিন! তিস্তা 
করতে লাগলেন । ১৬৮৭ হী; -এ নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের সন্ধি 
হলে তার! উলুবেড়িয়ায় কুঠি ও ডক তৈরীর অনুমতি পায়। 
ইতিমধ্ো জব জার্ণকও মনে মনে উলুবেড়িয়াকে বাংলায় ইংরাঁজদের 
প্রধান কর্সকেন্দ্র করার পরিকল্পনা পাক] করে ফেলেছিলেন । 
পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হলে হলফ. করে বলা! না৷ গেলেও অনুমান 
কর! যায় রাইটার্স বিল্ডিং আর বিধানসভা! কলকাতার বদলে 
হাওড়ীতেই তৈরী হ'ত আর প্রতিদিন সকালবেল! হাওড়া ষ্েেঁশন 
থেকে অফিণ যাত্রী বোঝাই বানগুলি কলকাতার দিকে না গিয়ে 
উলুবেড়িয়ার পথে ছুটত । কিন্তু আওরঙ্গজেবের নিদেশে বাংলার 
নবাৰ ইব্রাহিম খা! যেদিন জব চার্ণককে আবার স্থৃতানটী গ্রামে 
ফিরে আলার অন্ত ডেকে পাঠালেন, সেদিন সৌভাগ্য ৃর্যয পুর্বে 
কলকাতার দিকে উঠল, পশ্চিমে হাওড়ার দিকে অস্ত গেল। 


পূর্ব পরিকল্পন! নাকচ করে দিয়ে বেঙ্গল কাউন্সিলও 
উলুবেড়িয়ার বদলে স্ৃতানটার পক্ষে মুত প্রকাশ করে লেখেন_ 
0417 35819181 16061 0১ 06 89801012110 0018115 
01080 6817 41916 17) ৬/9 11846 1810 00418 047 
71985018101 019 9119100 ০০ ০17101 8০81 


(১৯) 


হাওডা জেলার ইতহাস 


81081162121 [911010110 011 01010910069 85 119 
09506 8110 70951 010 1019 11491 01 019 1091178, 85 
//8 178৬8 51709 69091191050 8170 11159-৬/159 09617 
58115060 1191 0110100811691 ৬/৪5 171151910195817190 00 
015 10 0956 56171 10 501৬9 11. 


কাউন্সিলের দিদ্ধাস্ত মত ১৬৯০ গ্রীষ্টাব্বের ২৪শে আগষ্ট 
লোক-লম্কর, গোলা-বাঁকদ, কামান-বন্দুক, নৌকা-জাহাজ বোঝ ই 
করে জব চার্ণক উলুবেডিয়া ছেভে আবার স্ৃতানটা গ্রামে ফিরে 
এক্ষেন। 

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল চন্দ্রকোন। মহকুমার চেটো-বরদার 
জমিদার শোভ! সিংহ যে সময় মুঘল রাঁজশক্তির বিকদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোষণা করে বর্দামান শব লুঠ* ও রাজস্ব আদায়কাগী রাজা 
কষ্রাকে হত্যা করেন লে সময় একবার হাওড়ার একাংশে 
অশান্তির ছায়া] পডে। হুগলী দখল করতে না পারলেও শোভা 
সিংহের ১৮০ মাইল লম্বা] রাজ্যখণ্ডের মধ্যে হাওডা জেলার বহু 
গ্রাম ছিল । অবশ্য অল্প দিনের মধোই রাজা কষরামের কন্তা 
সত্যবতীর ভাতে শোভা সিংহ নিহত হলে বিদ্রোঞ্চের অনসান 
ঘট । 

দেওয়ান মুশিদকুলী খা ও নবাব নুঙ্জাউদ্দীনের আমলে ১২ 
ৰছবের মধ্যে বাংলার ভূমিরাজন্ব হু'বার নতুন করে ঠিক্ক করা 
ছয়। রাজন্ব আদায়ের ম্ৃবিধার জন্ত উলুবেড়িয়া মন্্কুমা 


(২০) 


ইতহাস 


গু হাগুডা দদর মগকুমার বেশির ভাগ গ্রাম বধ্মান জমিদারীর 
অন্ভূক্ত কর হয়। হাওড়া সদর মহকুমার অবশিষ্ট অংশ 
অঙ্গীডুত হয় হুগলী জেলায় অনস্থত মহম্মদ 'আমিনপুর নামক 
জমিদারীর। 


১৭৪১-৪২ খ্রীঃ -এ মারাঠা নায়ক রঘুজী ভেসলার সেনাপতি 
ভাঙ্কর পণ্ডিতের আক্রমণে রাজমহল থেকে মেদিনীপুর এবং 
জলেম্বর পর্যন্ত ভূভাগ ব্যতিব্স্ত হয়ে পড়ে। মেদিনীপুর যাওয়ায় 
পথে মারাঠ। নৈম্ত হাওড়া লদর মহুকুম! ও থান মাকুয়1 অধিকার 
করে। বর্গঁর ভয়ে বহু হাগড়াবাসী নদী পার হয়ে ২৪-পরগণ। 
জেলায় আশ্রয় নেয়। 


১৭৫৬ খ্রীষ্টান্বের ১৬ই জুন ইংরাজদের দমনের জদগ্ত নবাব 
লিরাজদেো।প] কলকাতায় আসেন। সিরাজের ছাতে হেরে পালাবার 
পথে ইংরাক্জর! 'মকিয়া কেলা দখল করে। কেল্ল। দখল করা 
সম্পর্কে ১৭৫৭ খ্রীঃ -এর ১ল! ফেব্রুয়ারী লেখ। প্রতাক্ষদর্শা এক 
ইংবাঁজ কর্মচারীর চিঠির অংশ বিশেষ--১%৪9 58190 ি0ো। 
801] 6065 90০0 00 101195 0510৬/ 08100108 079 
150 0 81481) 0১1 219/ 21091100190 11191 017 
017 91001010801. 115 98119091 ৬/৪৪ 19108 001810- 
5110) 61916. 


জলদন্থার উৎপাত, বর্গাঁর হাঙ্গামা, যুদ্ধ বিগ্রহ সত্বেও হাওড়! 
জেলার নুলাইমানাবাদ মরকার ছিল সবসময় ধনে জনে সমৃদ্ূশালী। 


(২১) 


ছাওড়া জেলার ইতিহাস 


ফারুকশিয়ারের ফরমান অনুযায়ী হাওড়ার ৫টি গ্রামের লীজ 
পেলেও দেওয়ান মুশিদকুলী খাঁর বিরোধিতায় ইংরাজর! হাওড়ার 
মাটিতে শক্ত হয়ে বসতে পারেনি । পলাশীর যুদ্ধের পর নামে 
নবাবী বজায় থাকলেও কাজে বাংলার ভাগ্যবিধাতা হন ইংরাজর]। 
তবে হাওড়া পুরোপুরি তাদের কজায় আদতে আরও কিছু সময় 


লাগে। নবাব মীরঙ্কাশিম ১৭৬০ -এর ১১ই অক্টোবর যেদিন 
বর্দমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলার য়ান্জস্ব আদায়ের ভার ইষ্ট 


ইণ্ডিয়! কোম্পানীর উপর দেন তখন হাওড়া বর্ধমান জেলার 
অন্তর্গত বলে একান্তভাবে ব্রিটিশ এলাকায় পরিণত হয়। 


বাধিক ২৬ লক্ষ টাক! বৃত্তিদানের প্রতিশ্রতিতে বাদশাহ 
শা আলম ১৭৬৫ খীঃ-এর ১২৯ আগ বিহার উড়ভিত্যা সঙ 
স্বব! বাংলার দেওয়ানি অর্থাৎ বা ব৷ প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের 
যাবতীয় ক্ষমতা কোম্পানীকে দেন। কোম্পানী বর্ধমান জেলায় 
এই কাজের প্রথম পরিদর্শক ( 50099151501) নিযুক্ত করেন 
ভেরেলেুকে । 


১৭৮৭ -তে শাদনক্কার্য্যর সুবিধার জন্ত হুগলী জেলার 
কিছু অংশ বর্ধামান থেকে কেটে নিয়ে যশোর ও নদীয়া জেলার 
মধ্যে ভাগ করে দেওয়! হয়। হুগলী জেলাম্ম অবস্থিত হাওড়া 
জেলার কিছু অংশ .এই সময় নদীয়ার অন্তর্গত হয়। ১৭৯৪ 
বীষ্টাবডে ব্রিটিশ ভারতের ভুমি রাজদ্ব ব্যবস্থায় একটি যুগান্তরকারী 
পরিবঙ্তন ঘটিয়ে গভণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস মুঘল 


(২২) 


ইাতহাস 


যুগের টোডরমল্লের অনুরূপ খ্যাতি লাভ করেন। তিনি অস্থায়ী 
রাজন্ব ব্যবস্থার পরিবর্তে চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের প্রবতন করেন। 

১৭৯৫ খবী্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সঙ্গে সঙ্গেই হুগলী 
জেলার উত্তব হয় বধধমানের বুক চিরে। বধধমান জেলাকে 
হ'ভাগে ভাগ করে উত্তরাংশকে বর্ধমান এবং দক্ষিণপাংশকে হুগঞ্সী 
জেপা নাম দেওয়া হয়। প্রথমে সমগ্র হাওড়া জেল! ছিল হুগলীর 
মধো। পরে আমতা ও বাগনান থান] থাকে হুগলী জেলায়, 
হাঁড়। যুক্ত হয় কলকাতার সঙ্গে। ১৮১৪ বীষ্ঠাব্দে রাজপুর থানা 
(বতমান ডোমজুর ) এবং ১৮১৯ খী:-এ কোতর! থ'না বত'মান 
শ্যামপুর) ও উলুবেড়িয়াকে ২৪-পরগণা জেল থেকে বের করে 
হুগলী জেলার সঙ্গে যোগ করা হয়। ১৮২২ -এ হুগলী 
ও হাওডার উপর ধকে বর্ধমান কালেক্টুরীর কর্তৃত্ব লোপ পায়। 
১৮৪৬ -এ হাওড়া, সালকিয়া, বাগনান, রাজপুর, উলুবেড়িয়া, 
কোতরা এবং আমতা! থান! একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন 
এলাকায় পরিণত হয়। শুরু হয় জেল! হিসাবে হাওড়ার ন্বতন্র 
মর্যাদার | ১৮৯৪ -এ লিংটি পুলিশ কফাঁড় হাওড়া জেলার 
অন্তর্গত হয়। 


১৯*৯ হীষ্ঠা্দে হাওডা জেলার প্রথম ডিগ্রি গেজেটিয়ার 
লেখার সময় ও; ম্যালী সাছেব কাগজপত্র দেখে হিসাব 
দিয়েছেন জেলাটি পুর্ব-পশ্চিমে ২৮ মাইল এবং উততর-দক্ষিণে 
৪৯ মাইল লম্বা । 


(২৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


উল্গুবেড়িয়। ও জবচার্ণক 


উলুবেড়িয়াকে ঘিরে জবচার্ণক অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন । 
কিন্তু হাওড়া বালীর কেউ সে ন্বপ্নের ফল উপলব্ধি করতে 
পারেননি ॥ জবচার্ক এবং নবাখের বক্সী আবদুল গামাদের 
মধ্যে যে চুক্তিতে জবচার্ণকের বার দফা দাবী স্বীকার করে নেওয়া" 
হয় তার একটি হল উলুবেড়িয়ায় কুঠি তৈপীর অধিকার । ঢাকা 
থেকে ২১১৭, ১৬৮৭ তারিখের নবাবী পরওয়ানায় এই দাবী 
স্বীকৃত হয়। ২৭১৮১ ১৬৮৮ তারিখে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানীর 
পরিচালকবর্গ জবচার্ণককে উলুবেড়িয়ায় কুগী এবং ফোর্ট সেপ্টজঙ্জ 
দূর্গ তৈরীর অনুমতি দিয়ে আশী প্রকাশ করেন, কাজকব্রুমে 
জায়গাটি হয়ে উঠবে-_“5 09719605870 ৬/51| 9০091164 
217901151) ০০101, 


জবচার্ণক উলুবোড়য়ায় কুগী তৈরীর কাজ শুরু করার 
পর স্থানীয় অধিবালীরা নবাব সরকারে আপত্তি পেশ করেন-_ 
গঙ্গারতীরে ইংরাজ কুঠী থাকলে মেয়েদের আবরু রক্ষা! কর। দায়। 
প্রজাপুঞ্জের দরখাস্ত পাঠমাত্র নবাব জরকা'র থেকে কুঠী তৈরীর 
কাজ বন্ধ করে দেওয়। হলা। 


ইত্তিমধ্যে বেতড় বন্দরের অবনতি ঘটেছে । আরাকানীমগ 
জলদন্যুদের উৎপাতে কাপড় ব্যবসায়ীর! বেতড় ছেড়ে নুতানটীতে 


(২৪) 


ইতিহাস 


এনে স্ব্তির নিশ্বাস ফেলেছে। সে যুগের ব্যাঙ্কার বা মহাজন 
শেঠ পসাক্করা গোবিন্দপুরে [বর্তমান ফোট উইলিয়াম দৃ'্গর নিকট] 
ঘর বাধতে শুক কবে দিয়েছেন। দৈবের বিপাক! এইনময় 
হাওড়ার দিকে ন্থুমাত্রা নামক একটি জাহাজ ডুবে যায় এবং 
নদীর পশ্চিম কুলে চড়া পড়া শুরু হয। জাহা্গী কর্তার রায় 
দিলেন অগভীর জলে বভ জাহাজ ভেড়ান যায় ন।, গোবিন্দপুব 
স্থত'নটীর দিকেই জাহাজ ভেড়ান ম্ববিধাজনক, কোম্প'নীর মন তখন 
কেবলমাত্র মুনাফার দিক। তাই টনুবেডিয়ার বদে ম্থৃতানটির 
স্বপক্ষে রায় দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। 


জব চার্ণক সাছেব সরকারী নির্দেশ ও উপরওয়ালাদের আদেশ 
মত উলুবেড়িয়ার কুঠি-বাড়ী পুড়িয়ে সুতান্টীতে চলে এলেন। 
লেই কুঠী-বাড়ী পোড়ান ধেণয়া_ পরবর্তীকালে ভারতের শেফিল্ড 
বলে চিহ্িত হলেও-_স্বাওড়াকে আজও কালে। করে রেখেছে। 


/৯ 11150911081 8170 1090099181071081 519001 01 
০91০8166 প্রণেত1 11. 4. 991787র অন্থমান গঙ্গার পশ্চিমকুল 
( হাওড়া ) স্বাস্থ্যকর হওয়া সেও বশর হাঙ্গামার আশঙ্কায় 
উংরাজরা স্তানটাতে চলে আলেন। কারণ যাই-ই হছ'ক, ফল 
সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত-_-কলকাতার স্বাস্থ্যের উন্নতি আর হাওড়ার 
অবনতি । 


( ২৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


হাওড়া শহর 


উত্তর-দঙ্গিণে ৭ মাইল জন্বা ও পুর্ব-পশ্চিমে ১২ থেকে 
২$ মাইল লম্বা হাগুড়। শহর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজধানী কলি- 
কাতার বিপরীত দ্দিকে ভাগীওথী নদীর পশ্চিম তীরে ২১.৩৫০ 
উত্তর অক্ষাংশে এবং ৩৮.২১০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত । 


£সীমা-উ£-_বালীপৌরসভা, পৃঃ ছগলীনদী, দঃ নদী 
ও বোটানিকেল গার্ডেন, পঃ-বালী মিউনিসিপ্যালিটি, লিলুয়৷ 
ইউনিয়নবোর্ড এবং হাওড়! জেল! পরিষদের অন্তর্গত কয়েকটি 
গ্রাম। 


শহরটি পাঁচটি থানায় বিভক্ত-_ হাওড়া, ব্যাটরা, গোলাবাড়ি, 
মাঞ্িপাচঘড়া, এবং শিবপুর [ বোটানিকেল গাডে"ন বাদে ]। 


রেললাইন শশবটিকে উত্তর ও দক্ষিণ এই হছুইভাগে ভাগ 
করেছে। উত্তরে আছে ৯টি মি্টনিনিপ্যাল ওয়াড আর দক্ষিণে 
২১টি। 

সামগ্রঠকভাবে সালকিয়া নামে পরিচিত উভ্তরাংশে আছে_ 
ঘুষুডী, ম'ল্িপাচঘড়া দশানি বাগান (ত্রিপুরা রায় জেন সমিহিত 
ভাঞ্চল ), বীধাঘাট, হরগঞ্জ, ব্যানাজরবাগান, বাবৃডাজা, ধর্মতলা, 
নন্দীবগান, গোলাবাডি, নসক্কবপাড়া, পিলখানা) ভে'টবাগান, 
বামনগাছি, টাদমারি, জেলিয়াপাড়া এবং টিশ্ডেলবাগান। 


(২৬) 


ইতিহাস 


দক্ষিণাংশে আছে--পঞ্চাননতলা, জোলাপাড়া, উঃ ও দঃ 
ধ্যাটরা, কাড়ারবাগান (পার্বতী সিনেমা সন্নিছিত এলাকা) কদমতঙ্গা, 
টিকাপাড়া, ঘোলাডাঙ্গা, ( হাওড়া হাটের বিপরাঁত দিকস্থ এলাক] ) 
চক্রবেডিয়া, বেতড়, গ্রাত্রাগাছি, সাতঘড়া, উঃ; ও দঃ বাকসারা, 
নবনারীতলা, চ্যাটাজশৃহাট, পদ্মপুকুর, আন্তুল-মাঝের হাট, ভড়পাড়া 
হছরি নপাড়া, সানাঁপাড়া, শালিমার, শিবপুর, বাজে শিবপুর, 
বেতাইতল', কাহুন্দিয়া, খুকট, রামকৃষ্ণপুর এবং তেলকলঘাট। 


আনার স্বাঞ্চলিক বৈশিষ্টা 'ন্ুপাবে শহরটিকে ঢারভাগে 
ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে হুগলী থেকে জি. টি. রোড পর্যন্ত 
কল-কারখানা, ষ্টেশন, গুদাম প্রভৃতির অবস্থান । 

দ্বিতীয় ভাগে--নরলিংহ দন্ত রোড, বেলিলিয়াস রোড এবং 
নেতাজী সুভাষ রোড বরাবর মৃখ্যতঃ ছোট কারখানা, দোকান, 
বন্তি এবং কিছু অভিজাত পল্লী। 

তৃতীয় ভাগে আছে উক্ত এলাকার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে 
অবস্থিত মধ্যবিভ পল্লী আর চতুর্থ ভাগে জল! অঞ্চল, যেমন-_ 


লিলুয়ার জলা, ডুমুরের জলা, কানুন্দিয়া জলা, পদ্মপুকুর জল! 
প্রভৃতি। জলাগুলি ক্রেমশঃ তরাট হয়ে আসছে এবং সেখানে 


গড়ে উঠছে নতুন বসতি । 


১৮৬২ খষ্টাবে বালি, লিলুয়া বালটিকুণী, ব্যাটিরা, জগাছা 
প্রভৃতি অঞ্চলগুলি হাওড়া শহরের অংশীদার ছিল। ১৮৮৩ খ্বষ্টাকে 


(২৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


উক্ত অঞ্চলগুপি শহর থেকে বাদ পড়ে শচরঙতলীর ্থটি করে। 
১৯১৭ খ্রীষ্টাবে পদ্মপুকুর কান্ুন্দিয়া এবং ডূমুরের জলাকে শহরের 
অন্তভূক্তি করা হয়।১৯?৪ খ্রীষ্টাব্দে লিলুয়া ইউণিয়ুনের বেলগাছিয়া, 
বেলগাছিয়। কিলমেট, বামনগাছি, খালিয়া, কোনা, এবং চঝ্চপাড়াকে 
শহর এলাকার অন্তর্গত করা হয়। কিন্তু গ্মতাস্ত বেশী মাত্রায় 
অনুন্নত বিধায় খালিয়া, কোনা! এলং চকপাড। অপ্চলকে আনার 
আবার শহর এলাক1 থেকে বিচ্ছিন্ন করে লিলুয়া ইন্টনিয়নের 
অস্তভূ্ত কর! হয়। 

১৯৪৭ খ্রীষ্টান্রের আগে শহরটি দশটি মিউনিসিপ্যাল «য়াডে 
বিভক্ত ছিল। ১৯৪৭খীক্টাব্দে এট সংখা! দশ থেকে বেডে হয় 
তিরিশ। 

কলকাতার বুকে ইংরাজর) প্রথম যে দুর্গটি তৈরী করেছিল 
সিরাজদেখলার কজকাতা আক্রমণকালে (সেটি ভূমিশয। গ্রহন করে। 
সেই জায়গায় পরবতর্ণকাজে৷ গড়ে উঠল জেনারেল পোষ্ট অফিস 
ও রেলঅফিল। হাওড়াঁয় নবাবের যে দূর্গটি ছিল ইংরাজরা 
পিরাজের হাতে হেরে কলকাতা থেকে পালাবার পথে আংশিক 
ভাবে সেটি ধ্বংস করে যায়। পরবর্তীকালে ভাঙা দুর্গের ভিতের 
উপর গড়ে উঠেছে বোটানিকেল গাডেনের গ্ুপাণ্রিনটেন্ডেন্টের 
কোয়ার্টার । 


১৭৮৫ খাঁগ্রাবে হাওড়া ময়ুদানসন্ক শঙ্গরের মধান্লের 
ইংরাজ ভূমধ্যাকারী ছিলেন মিঃ জিভেট। কিছুদিন জমিদারী 


(২৮ ) 


ইতিহাস 


চালাবার পর লিভেট সাহেব ছিসাব করে দেখলেন জমিদারীর 
আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশী। ৬খন তিশি কালবিলম্ব না করে 
করে জমিদারী থেকে অব্যাছতি পাবার জন্ত কোম্পানীর .কাছে 
দরখাস্ত পেশ করেন। 


চিবস্থায়া বন্দোবস্তের আগে কোম্পানী নিদিষ্ট কয়েক 
বছরের জন্য প্রজ্াবিলি করতেন । সে সময় ক্রমাগত কর কার 
বেশী 2তে থাকায় বনু গ্রজাও মালগুজারি দিতে অপারগ হয়। 


শেগড়াফুলীর জমিদার বংশের এক শিক হাওড়া শহরের 

জমিদারীর দশআন1 অংশ কিনে বালীতে বঙবাস শুর করেন। 

এই বংশের এক কর্তা! হরিশ্চজ্্র রায় ছিলেন শৃ্রমণি মনোহর 

রায়ের বংশধর! মনোহর বায় ছিলেন কাঁটোয়ার নিকটবর্তী: 
পাটুলর জমিদার। ্বেচ্ডায় জনৈক ব্রাহ্মণ তূম্কামীর বকেয়া 

খাজন! নবাব সরকারে জমা দিলে মুশিদকুঙ্গী খ'] তাকে শুদ্রমণি। 

উপাধি দেন । অবশিষ্ট ছ” ভাঁনী-র জমিদার ভিজেন কাল"গুসাদ 

রায়। পরবপ্রশ্কাজে শোভাবাজারের রাধাকান্তদের দশশআনা 

জমিদারীর এবং মাহিয়াড়'র কুণ্ডরা ছ' আন] জমিদান*্র সাজ্কিয়া_ 
অংশটির মালিক হ'ন। 


গ্রাাগুট্রাঙ্ক রোড ধরে হাওড়া ময়দান পার হয়ে শালকের 
দিকে প। বাড়ালে এখন যেখানে রেজলাইন পড়ে নবাবী আমলে 
মে জায়গার কিছু উত্তরে ছিল নবাবের একটি সৈল্ত ব্যারাক। 


(২৯) 


হাওডা জেলার হতিহাপ 


কাছাকাছি জায়গায় ছিল ঠাদমারী । আপজন্দের মাপে [১৭৯২ ৯৩] 
জায়গাটিকে বেঙ্গল আর্টিলাপীর পূর্বতন অন্থুশীলন কেন্দ্র বলে চিহ্িত 
কর! ' আছে। 


কাছেই চ6রোড এবং জি. টি. রোডের সংযোগস্থল্সে একটি 
গাছে তল] নির্দিষ্ট ছিল অপরাধীদের ফাঁসি দেবার জন্য। 
জায়গাটির ফানিভপা নামট আজও লোকমুখে গ্রচর্িত আছে । 
াদমারীর দক্ষিণে এবং ফপিতলার উত্তরে পিলখান1]। পিজখানাহ় 
ছিল নবাবের ঠাতিশাল। । 


জি. টি. রোড ও নেতাজী শ্ভীষ রোডে সংযোগস্থলটি মল্লিক 
ফটক নামে পবিচিত। মল্লিকর। ১৮২২ খাঁ্টাবে আন্দুল থেকে 
রামকুষ্জপুরে এসে দশম্সানা! জমিদারীর এল্াকাভুক্ত কিছু সম্পত্তি 
কিনে বসবাস শুরু করেন। ফটউকটি এই বংশেরই কেউ তৈরী 
করান। ১৮৪৮ খাীগ্রাব্দে এদের সম্পত্ কলকাতার মতিলল 
শীলের নিকট বাধা পড়। 


দঃ ব্যাটরায় চক্রবর্ভাবংশের নরসিংহদেব অষ্টাদশ শতাবীর 
মধ্যভাগে ইছাপুর ও আগও তিনটি গ্রামের মালিক হ'ন বাধিক 
একটাক। করে খাজনায়। সীন্ত্াগাছিতে সবলত বারেন্ ব্রাহ্মণদের 
বাস। বিদেশীদের মধো হাওড়ার প্রথম বাসিন্দা আরমেনিয়ানরা | 
গঙ্গার ধারে তাদের অনেকগুলি বাগানবাড়ী ছিল। 


€ ৩০) 


ইতিহ।স 


হাওড়া রেল-&শনের ন্কিট ১৮৭৪ খুষ্টাবে কলকাতা হাওড়। 
সংযোগকারী একটি ভাসমান সেতুর উদ্বেধন হয়। সেতুটি 
নৌকার সারির উপর স্থাপিত ছিল। দৈর্ঘ্য ছিল ১৫৩০ ফুট। 
5৮ ফুট চওড়া গাড়ীর রাস্ত। বাদে ছু" পাশে ৭ ফুট করে চওড়। 
ফুটপাথ ছিল। জাহাজ চঙজ্াচলের জন্য সেতুটি মাঝে মাঝে 
খোল] হত। আমাদের চোখের সামনে থেকে ভালমান সেতু 
বিদায় নিলেও এনলাইক্লোপিভিয়া ব্রিটানিকার পাতায় এখনও 
রয়ে গেছে__ 


116 01 (হাগড1) 15 010100316 0০9100112 ৬1] 
10101) 1015 00111790180 10 9 110811179 1011009, 


কলকাতা ও ভাওড়া-ভাগীরথীর ছুই তীরের এই শহর ছু'টি 
সেতুদ্বারা ংযুক্ত এবং বিভিন্ন বিষয়ে পঃস্পরের গ্রতি নির্ভংশীল 
হ'লেও আজও বুদ1 এবং পেষ্ট-এর মতন একাত্ম হয়ে বুদাপেষ্ট 
হয়ে উঠতে পারে নি। 


কয়েকটি প্রাচীন স্থান 
[ক] ভূরিশ্রেী রাজ্য 


হাওড়ার একমান্্ স্বাধধন রাজ্য ভারশ্রেষ্ঠী বা ভংরিঞ্রেন্ঠ অথবা 
ভুরশুটের অবস্থান ছিল এই জেলার উত্তর-পাচ্চ্ এবং হুগলী জেলার 
শ্রীরামপুর মহকুমার দাক্ষিণ-পা্চিমাংশ জুড়ে, গড়ভবানগপূর, পেখড়ো, 


(৩১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বসম্তপুর, ভিহিভূবশুউ, পাঝভুরশুউ, দোগ।ছিয়া প্রভাতি দামোদরের 
পশ্চিমতীরবত+ হাওড়া জেলার গ্রামগখীল এবং হুগলী জেলাস্থ আঁটপুর, 
রাজবলহাট, গুলটা প্রভৃতি গ্রামগ্ীল ভুরশুট রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। 
ভার (বহ.) শ্রেচ্ঠী (বাঁণক) 'র বাস হেতু রাজ্যের নাম ভানশ্রেন্ঠী, 
পাঠাম্তরে ভুরশিট, ভুরশুট, ভুবসৃষ্টি, ভুরুজ্ট প্রভাত । ৯১৩ শকে 
জনৈক ধীবর শাসনকঙাকে পরাণঞ্জত করে কায়গ্ছ বংশীয় পাণ্ডন্দাস 
ভুরশুটের বাজা হন । আইন-ই-আকবরশতে দাক্ষণ রাঢাধপাতি শর 
বংশীয় যামনী শুরকে (আনুমানক ৯৬৫-৯৯৫ থু অঃ) যাঁমনধী ভান, 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে । পাণ্ড্দাস ছিলেন যাঁমনী শের সামণ্ত 
রাজা । পাণ্ড্দাস স্থাঁপত রাজধানী পাণ্ড্যা-নগরীর বতণমান নাম 
পে'ড়ো। তাঁর সভাপশ্ডিত ছিলেন ন্যায় কন্দাল গ্রম্থগ্রণেতা দার্শানক 
প্রবর শ্রধরাচার্ধ্য। পাশ্ডুদাসেব হগনবল বংশধরগণের হাত পেকে 
রাজ্যট অধিকার করেন শাঁনভাঙর নামক জনৈক জেলে বা বাগদণ বাজা ৷ 
তার রাজধানী ছিল হনগলণী জেলার দিলাকস গ্রামে । কথিত আছে 
রাজধানীর নিকটবতণ অরণ্যে এক দেবীমত: গ্রতিষ্ঠা পৃথ্বক তান 
নরবাঁল সহকারে পূজা দিতেন। একবার দেবীর সম্মথে বাঁলর 
জন্য একট অস্টম বধাঁর ব্রাহ্মণ বালক মাত হলে শাঁনভাঙরের 
কাপালিক গুরুদেব স্নেহবশত তার প্রাণরক্ষা পূব্বক তাকে পৃত্রবং 
লালন পালন করেন ও যষ্ধীবদ্যা শেখান। এই বালকই উত্তরকালে 
শানভাঙরকে পরাজত করে ভ্ারপ্রেন্ঠের রাজা হন । নাম চতুরানন 
মহানিয়োগী । পুত্র না থাকায় চতুরাননের পর তাঁর জামাতা সদানষ্দ 
মুখোপাধ্যায় রাজ্য লাভ করেন। এরপর কুষরায়, তারপর রুমাণবয়ে 


(৩২) 


ইতিহাস 


পর্পনারায়ণ বা দাক্ষণ রায়, প্রতাপনারায়ণ এবং সবশেষে 
নরনারাণ। নরনারায়ণ জাবতকালেই অথবা তাঁর মৃত্যুর অঙ্পাঁদন 
পরেই আনহমানিক ১৭২০ খুটষ্টাব্দ্ে বর্ধমানরাজ কাতিচন্দ্র ভুবশুট 
আধকার করেন। রাজ্জা প্রতাপনারায়ণের সভাকাব ছিলেন বৈদ্যবংশখয় 
ভরত মল্লিক__ই'নি চন্দ্রপ্রভা (রচনাকাল ১৬৭৫ খা) রত্বপ্রভা ও আরও 
কয়েকটি গ্রশ্থের রচাঁয়তা । 


এই বাজবংণের ভূবণ,ও পরগণায় 'তিনাট গড় 'ছিল। ভবানধপুর 
(প্রন অংশ), পাণ্ড্যা এবং দোগাছিয়া। শেষ দুই গড়ের মালিকরা 
রাঙ্গের দু আনার অংশীবার হিলেন। পাণ্ডুক্লা শাখায় জন্মগ্রহণ 
করেন কাব ভরতনন্দ্র। কুফ রায়ের ভাই শ্রীমম্তনারায়ণ রায় গড়- 
ভবানীপুরের ৪ মাইল পূবে পেখড়ো গ্রামে বসবাস শুর করেন । 


আ।ইন-ই-আকবর+ গ্রম্থে ভূরশট মহালঃকে সুলাইমানাবাদ পরগণার 
অন্তর্গত এবং এর ভান রাজস্ব ১৯,৬৮১৯৯* দাম বলে উল্লেখ 
করা হয়েছে । [৪০ থেকে ৮৪ দামে একটাকা || ১৯৬১তে লেখা 
হগলী জেলার সে"সাস হ্যা্ডবক অনুসারে 


910115810 € 9118011151195018 )--0171 016 08101 ০0 
08917190981 11৬51, 81401540495 01705 (176 09101981 ০01 
59800 9911 910 9 81105 10011. 


দঃ রাড়ের অন্তত ভ্যারশ্রে্ঠ জনপদবাসগ ব্রাহ্ষণগণের কোৌলিন্য 
ও শবদ্যাবত্তার খাত এমনই প্রচারলাভ করোছল যে খুাঁণ্টিয় একাদশ 


( ৩৩ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


গতকে চান্দেল্লরাজ কীতবমরি সভাকাঁব কৃফামশ্র তরি প্রবোধচশ্দোদয় 
নাটকের প্রধান চরিত্রগূলি এদের অনুকরণেই আঁত্কত করেন । 


হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার রাজবলহাট ছিল ভূরিস্রেষ্টের 
অস্ততম প্রধান নগরী । বাণিজ্যের সুবিধার জন্য অ্রয়োদশ শতাবীতে 
রাজা সদানন্দ রায় দামোদর ও রণ নদের মধ্যবস্তণ জঙ্গলাক*ণ 
ভূ-ভাগটি পরিষ্কার করে রাজাপুর নগরের ও একটি হাটের পত্তন 
করেন। রাজবল্লভী দেবীর প্রতিষ্ঠার পর এ জায়গার নাম হয 
রাজবলহাট। ভুরশুউ রাজবংশের বলস্তপুর শাখা সম্পত্তির বিবরণে 
দেখা যায় যে, রাজবলহাটে সাতবিঘা ভূমির রাজার গড়বাটি এবং 
রাজবল্লভীর নামে পাঁচশত বিঘা দেবেন্তের সম্পত্তি ছিল। যোড়শ 
শতাব্দীতে রাজা রুদ্রনারায়ণ একটি মন্দিগ তৈরী করিয়ে সেখানে 
দেবীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। 


১৫৬৪-৬৫ শ্রীষ্ঠান্দে উত্ভিষ্যারাজ মুকুন্দদেবের সংগে বাংলার 
পাঠান নায়ক স্থলেমান কররাণির বিবাদের সময় ভূরিশ্রেষ্টের রাজা 
মুকুন্দদেবের পক্ষালম্বন করলে সাতগাও স্থজেমান কররাপির হস্তচাত 
হয়। ভুবশুটের রাজীবলোচনের [ পরবর্তী কালের কালাপাহাড় ] 
বীরতে মুগ্ধ সুলতান মুকুন্দদেবকে সাঁতগীগ'র অধিকার দিয়ে সন্ধি 
করার পর রাজী বলোচনকে রাজধানী”ত আমন্ত্রণ জানান। যেখান 
স্থজতান কন্ঠ! রাভীবলোচনের প্রণয়াসত্তা] হওয়ায়, রাজীবলে!চন 
সুলতানের নির্দেশে তাঁকে বিয়ে করতে বাধ্য হন। তিনি মুদলমান 
হওয়ার পর হিন্দুমন্দির ও দেব-দেবীর মৃত্তি ধ্বংল করার জন্য 


€ ৩৪) 


ইতিহাস 


কালাপাহাড় আখ্যা লাভ করেন। কালাপাহাড় বছ জায়গায় 
হিন্দুমন্দির ধ্বংস করলেও ভূরিশ্রেষ্ঠ রজ্যের কোন ক্ষতি করেন নি। 


পাঠান সেনাপতি ওসমান খানের সহিত যুদ্ধে ভূরশুটের 
«জা রুদ্র নারায়ণের বিধবা পত্রী রাণী ভবশগ্করীর বীরত্বের সংবাদে 
মুগ্ধ হয়ে আকবর তাকে রার বাঘিনী উপাধিতে ভূষিত করেন। 


প্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ভুরশুটের ব্রাহ্মণ রাজবংশ [ প্রবাসী, 
ভাদ্র ১৩৫৯] এবং রায়বাঘিনী ও কালাপাহাড় (প্রবাসী--পৌষ 
১৩৬১) প্রবন্ধদ্ধয়ে উক্ত কাহিনীদ্য়ের বিরোধিতা করেন। 
ঈা ভট্টাচার্যের মতে ভুরশুটের সাথে কালাপাহাড়ের সম্বন্ধ নাই। 
এমনকি ভুরশুটের রাজীবলোচনও কালাপাহাড় নন এবং রাণী 
ভবশঙ্কপী ও রায়বাঁঘিনীও একই লোক নন। 


বেতড়-বন্দর 


বেতড় বলতে এখন বোঝায় বাকসারার অন্তর্গত একটি ভূভাগ। 
শিবপৃরের সান! পাড়ার দক্ষিণে শালিমারের নিকট জি. টি রোড 
ও আন্দুল রোডের সংযোগ স্থলে বেতাইচগ্ীর মন্দির। চাদ 
সদ'গর বাণিজ্য যাত্রার পথে নেমে বেতাইচণ্ীর পৃজ। করেছিলেন। 
এই সব দেখে ষোড়শ শতাব্দীর বেতড় বন্দরের কোন ধারণাই 
কর! বায় না। এ প্রসঙ্গে ১৩৪১ বঙ্গাব্দের সাহিত্য পরিষদ 
পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে কালিদাস দত্তের মন্তবায--“******* 


€ ৩৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


গোবিন্দপুরে মহারাজা লক্ষণসেনের ষে তাত্রশাসপন আবিষ্কৃত 
হইয়াছে, তদ্বারা৷ তিনি বধমান তুক্তির অন্তর্গত বেতজ্ড-চতুরকের 
অধীন বিড্ডর শাসন নামে একখানি গ্রাম ব]াঁসদেব শর্মা নামক 
জনৈক ব্রাঙ্গণকে দান করিয়াছিলেন । উহাতে গ্রদত্ত ভূমির নিয়- 
লিখিতরূপ চতুঃসীম] দেওয়। আছে- দক্ষিণে লেংঘদেব মণ্ডপী সীমা 
উত্তর-_ধর্মনগরী সীমা, পুর্ব-জাহৃবী সীমা! এবং পশ্চিম-_ডালিম্ব-ক্ষত্ 
সীম!। এই চতুঃসীমা! হইতে বুঝা যায় যে বধমান ভূক্তির 
অন্তর্গত বেতড্ড-চতুরক নামক বিভাগটি পূর্বদিকে জাহবী বৰ 
ভাগীরঘী নদী পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। উক্ত বেতড্ড চতুরক বর্তমান 
হাওড়া জিলার অন্তর্গত বেতড় নামক স্থান এবং উহারই নামান 
মারে এ চতুরক প্রসিদ্ধ হইয়াছিল ।” 


হাওড়ার অন্য কোন জায়গার উল্লেখ করার আগে ভেনিসবাসী 
সিজার ফ্রেডরিক ( 08581 19091101) ১৫৭৮ খীষ্টাে বেতড় 
বা ব্যাতর সম্পর্কে বা লিখে গেছেন ১৯৯ খীঃ্টাব্দে প্রকাশিত 
হাঁওডা ডিগ্রি গেজেটিয়ার অনুসারে তার অংশ বিশেষ হঃজ-_ 


£& 00900 (1065 1০৬/110 060169 ১০ ০০78 10 
5819801) ০৩ 51791 18৬69 ৪ 701909 ৬/1101 15 
০81194 8606014 810 1701) 08106 10৬/8105 019 
1৬917 15 ৬91৬ 51811০৬4810 111019 ৬/৪61. £€৬61% 
35০1 80 840001 06৬ 71915 8170 68101178159 2 ৮111805 
79085581% 1০0 061 05695 2170 015 ৬111906 519170511 


(৩৬) 
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95 1010 85 06 51105 17918 8110 1111 1719 09181 
01 05 170199 ১ 8070 ৬/1017 07৩ 85 09109100, 
9৬91 1131 0০60৮ 10 115 [0101 01 11981555 2170 1161 
58109011179 017 [99প, ৬/110 17800 1719 101718191. 
2০1, 85 1 0899590 81010 5910901-- 1 58৬4 015 
৬111909 51281101170 ১/101 5 01651 10111981 ০01 199০1)19, 
/1111 1116 1181119 100011091 0 51105 8174 1082815, 
810 81171610011 0011110 00৬41 ৬/111 178 08170181101 
09 1951 51100, 101 ৬41০0, 1 19171180, 1 /25 81186৫ 
(০ 588 5401 ৪ 101806 50 50901718568 8170 17701171170 
19 00 06 51011 01 00111100595. 


জপ্তগ্রামে তিনি দেখেন বেতড়ের বন্ছ বণিক সেখানে লমবেত 
হয়েছেন 1119 77917018105 3860181 10-99091 101 
[1617 0908 1770, 801101. [091. 79৬1৪$/--৬০1-৬। 
7-402 ] 


১৫১৮ খীষ্টাবে নবাব মামুদশ1__শেরখার বিরুদ্ধে লড়বার 
জন্চ গোয়ার পর্তগীজ শাসনকর্তা লিজ্ভেরিয়া'র কাছে সাহায্য 
চাইলে নবাবের সাহার্য্যার্থে ৯টি রণতরী বোঝাই পর্ত গীজ সৈল্ক 
বাংঙ্গাদেশে হাজির হয়। পর্বুগীজদের সাহাযোর প্রতিদান হ্বরূপ 
নবাব তার্দেরকে সপ্তগ্রামে বাণিজোর অন্গুমতি দেন! ১৫৩৭ 
খীষ্টাবে পর্ত,গীঞ্তর1 সপ্তগ্রামে ঘাটি করে। আরও বছর পঁচিশেক 


(৩৭ 0) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


পরে তৈরী হয় বেতড়ের ঘাটি। সে সময় বেতড় ছিল সপ্ু- 
গ্রামের অন্তর্গত আর ২০০ বছর আগের দলিলে দেখা যায় 
শিবপুর গ্রাম বেতড়ের অন্তর্গত । 


ষোড়শ শতাব্দীতে সরম্বতী-দামোদরের মিলিত জলতআ্রোত 
বেতড়ের কাছে গঙ্গায় পরে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করত । পর্ত,গীজ- 
দের বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাঞজগুলি এখানে এসেই নোঙর করত। 
এখান থেকে মাল-খাজাস করে ছোট ছোট জলযানে ভত্ভি করে 
সেগুলি সপ্তগ্রাম বনরে নিয়ে যেত এবং লেখান থেকে মাল এনে বড় 
বড় জাহাজে ভপ্তি করা স্'ত। জায়গাটি আগে বেতবনে ঘের! 
ছিল বলে সংস্কৃতে বেত্রধারা নামকরণ হয়েছিল-_-যাঁর অপব্রংশ 
ৰেতড়। 


বেতড় শুধু বাণিজ্যস্থল নয়, ধর্মস্থলও। লমভ্ভবতঃ পালবংশীয় 
বৌদ্ধ নরপতিগণের রাজত্বের শেষভাগে বেড়ে শক্তি উপাসনার 
এই উপপীঠ আবিষ্কৃত হয়ে গঙ্গা-সরস্বতী সঙ্গমকে তীর্থস্থানে 
পরিণত করেছিল। 


কালীঘাটে কালীবন্দ, বেতোড়ে বেতাই। 
পুরুটে ঠাকুর বন্দো, আমতায় মেলাই । 


মকাযাত্রীদের যেমন পথিমধ্যে বিশ্রামস্থল জেড্ডা, সপ্তগ্রামে 
বাণিজ্যযাত্রা পথে বেতড়ও তাই ছিল। 


1015 10101111810, 0 0061158 17110101) 18 17809 
0 8801€ 01 016 01815108 ০ 069 11৬91, ৬10 


€ ৩৮) 
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105 8170191 191701৩ ০0896910181701, ৬/1819 09 
119101817 0078 ৫0৬41 1০ 08৬ 1015 10718909 0 09 
90900655 810 ৬/1919 19 8170 115 11181) 1919 509 
19510 1০ 0০ 5011718 51091010110 9170 10191091719 01911 
710-09 1771991. 1 ৬485 (0 58910080171 ৬/180 29009 
15 1০ 109০০৪- হরপ্রসাদ শান্্রী_জার্ণাল অব এশিয়াটিক 
সোসাষ্টি-_-১৮৯২। 


আশ্চর্য্যের ব্যাপার । প্রতি বছর বেতোরে যে হাট বলত বেচা কেনা 
শেষে বাড়ী ফেরার আগে সে সব ঘর পুণ্ডিয়ে ফেলা হছ'ত। 
হেজেসের ভায়েরীর কয়েকটি লাইনে ঘটনাটি লিপি ৰদ্ধ আছে 
118৬6 1161), 111 581091 39801), ৬৪5 09 01991 
81011011170 101909 01 0119 00100101195 8110 8 8980019, 
1881 51001011, 5৬91১ 891 ৬1761) 015 5111009 8111৬90 [01া। 
06509 11111779181016 111810160 1001565 ৬/৪16৪ €180160 
118115515 ৬/61৩ 01097680 2110 81| 50115 ০ 1010৬1- 
51015 810 510185 ৬/916 0106010100০ 5 ৬/৪6০1 
5105. 881 170 5001781 1716 1856 ৮0০৪ ০0819109801 
[0 5800901 210 167 0890০ 58191 5101001099 
8101090, 6617) 019 586 17115 10 08 1617130181৬ 
17080585 ৪110 (1710170৬151180 817050 895 50100911 
55 /১1180119 10918058 ৬/791) 08111600110 019 ৬11193, 


(৩৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 3৪০ 09 88179 এবং 8198৬ 
বেতোড়ের উল্লেখ করেছেন কিস্তু এ শতাব্দীর শেষ ভাগে আকা! 
৬৪1) 0৩1 817০০1৪-এর ম্যাপে বেতোড় অদৃশ্ট । অনুমান 
১৭শ শতাবীর মাঝ মাঝি সরঘ্ধতী, বপনারায়ণ, আদিগঙ্জার মুখ 
আ।লাদ! হবার পর বেতোড় বন্দরের বিলুপ্ত ঘটে । এই জঙ্গে 
বন্ধ হয় পর্তগীপ্গ জঙ্গদন্থাতা। বেতোড়ের সামনে সরম্বভীর 
মজ! চড়ায় জেগে ওঠে শালিমার। 


থান! চর্গ 


বেতোড় বন্দরের সাথে থান] দুর্গের কান্িনী মঙ্গাঙ্গী ভাবে 
জড়িত। থান] হৃ'্গর অবস্থান ছিল শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনের 
পশ্চিমে ভাগীরথী নদীর ভান দিকে । জায়গাটি এখন সাকরাইজ 
থানার একেবারে উত্তর-পূর্ব মৌজা-_-জে. এল. নং-৪* এর 
অন্তর্গত । 


অনেকের মতে মহারাজ প্রতাপাদিত্া পর্তুগীঞ্জ ক্যাপ্টেন 
রঙাকে নৌ-সেনাপতি করে এবং সুন্দরবন থেকে বেতোর পর্য্যস্ত 
জঙ্গ পথের ধারা অনুসরণ করে যে পাচটি হূর্গ নির্সান করান তার 
একটি হুল বেতোড়ের বেত্র চগ্ডিকার মন্দিরের অল্প দক্ষিণে থানা 


ছর্গ। 


(৪০ ) 


ইতিহাস 


+880019) 01৪ 00901 1০ 17119 0805 ০01 581009০1, 
51019050891 0178 ০০116191708 01 05 589195/2101 8114 
116 810 85....... 1 ৬/৪5 10 00170101165 9095 01188 
71009 [15709-16090| 08 ০০পা॥1810191 0 শা89108- 
010/9:5 19810 190 0801590 ৪ 1০0 0০ 09 817890190 ৪1 
18119,৮--08175015 16000101991, ৬০1-৬।১ 0190 
1৬, 7909-1 4. 

অপর এবটি মত হ'জ্গ গৌডন্ুলতান ভু.শনশাহ নিমিত 
র্গটি মগ আঁধকারে আস।র পর লোকে যুখে এটি থানা মাকুয়া 
ব| মাগুয়া নামে আভডহিত হ'তে থাকে । দুর্গটি যে হুসেনশাহ 
[নমিত ১৭৮১-তে এক তদন্তে তা প্রকাশ পায়। 


১৫৮৯ খুষ্টাবে মানসিং ষষ্ট মোগল শুবাদার হিলাবে বাংঙ্ায় 
সাসেন। তার সময়ে ভুগলীতে ফৌজ্দার ও থনাদূর্গে থানাদার 
নিধুক্ত হয়ু। 

সপ্তদশ শঠাব্দীতে সানঝাইলের কাছ থেকে হিজলী পরগণা 
পর্যন্ত সঃম্বতী »্দীর মুখ কেটে চওড়া করায় ইউরোপীয় বাণিজ্য 
পোত সম্বছের আলা যাওয়ার পথ সুগম হয়। হুগলীর ফৌজদার 
এই সকল বণিকদের কাছ হ'তে শুষ্ক আদায়ের ভার দেন 
থানাদূর্গের থানাদারের উপর । সুষ্ঠু ভাবে কাজ চালাবার জন্ত থানাদার 
মাটির তৈরী থানাদুর্গকে ভালভাবে মেরামত করান। গঙ্গার অপর 
পাড়ে আর একটি ছোট খাট মাটির কেরা! তৈরী করে এপারের 


(৪১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


কেল্লা থেকে ওপারের কেল্লা পর্যস্ত লোহার শেকল বাঁধা হ'ল। 
এইভাবে বিদেশী বাণিঞ্জা জাহাজ আটকে শুক্ক আদায় কর! হ'ত। 
হাওড়ার দিকের দূর্গটিকে বল৷ ভ"ত থান৷ মাকুয় অর্থাৎ বড় থানা, 
অপর পাড়ের দূর্গটির নাম ছিল মেটিয়াবুরুজ ব] মাটির কেল্লা । 
বোটানিকেল গার্ডেনের দক্ষিণে এখনও একটি পাড়াকে থান। নেগে! 
বা মাকুয়া বল! হয় আর মাটির কেল্লা! না থাকলেও মেচিয়াবুরুজ 
নামটি সগৌরবে বিরাজমান । 


১৬৮২ খুষ্তাব্দে বাংলায় ইংরাঁজর1 একটি বাণিজ্য-বিভাগ খুলে 
উইলিয়াম হেজেসকে-এর গভর্ণর বা অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। 
হেজেনস লানেব থান! দৃগ নম্বন্ধে তার ডায়েবীতে লিখে গেছেন 
_-৩০168910 78179. 285 0811 ৬/1618 170৬4 519105 079 
1098158 ০01 1175 50100911109109170 0 079 90081108 
99190915, 810001 3 111195 109109৬/ 09100109810 015- 
1917610111000111 80091 20911711165 0৮ 19170. 


ইংরাজদের সাথে মোগল স্ুবাদারের গোলমাল মেটাবার 
কাজে যাকে পাঠান হয় সেই ট্ট্রেনশ্যাম মাষ্টার [ 50979181া 
(18519 ] নিজের চোখে থান! দুর্গটি দেখে লিখে গেছেন-__“117 
19101981 5091705 21) 010 101 ০ 1700 ৬/৪||5 ৬/1101 
৬/৪5 [00111 0০91016৬971 8 11001195101 01 ৪ /১11808- 
1859১ 101 1 59915 81994 661 01 (৬/61/৪8 ১/৪৪15 
51109 01191 076 ৬/৩16 50 10010 0178 1701789 00115 


(৪২). 


ইতিহাস 


|1718101 19/81 00৬41 018 11৬81 0781 01115 1018069. 
116 /১118081858 61501911 191110 019 109010195 ০01 
0768 510195 10 5911 0761) 80 110016 [11001091811 1] 


শোভ! পিংছের মৃতার পর তার ভাই হিম্বৎ লিংহ পাঠান 
সেনাপতি খহিম খ।”র সাহাষো বেতোড় আক্রমণ করে থানা 
দুর্গ অধিকার করেন। ছুূর্গ উদ্ধারের জন্য হুগলীর মুঘল ফৌজদার 
ইংরাঞ্জদের সাহাধা চাইলে ইংরাজরা টমাস নামে একটি বর্ণতগী 
পাঠান । ইংরাক্ষ রণবীর ভয়ে বিদ্রোহীব! দুর্গ তাগ করেন। 


পরবতর্টকালে ইংরাজরাই আবার দুর্গটিকে ধ্বংস করেন। 
মোগল ফৌজদাবের ক্ণডায় স্বতানুটি থেকে পালাবার সময জব 
চানক কিভাবে দ্রগটির কিছু অংশ ধ্বংস করেন, হেজেসের 
ডাঁষেরীতে তার বণন! আছে--/6 06810 ০01 10908110061 
16265 8০/৪1/8011, 10011101 881001174981, 111 18008 
8110 4 1৬0115101100815 00118 (০ 56101 ৬/10 018117001, 
116 0919%904 58170 56511810181 180 00916 
1 (0 091 08 810101091 ০1 0168 132/810, 111 
769101491 011811001 36017180 09 1011 1718108, 


মারাঠা নায়ক রঘুজী ভেগসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত 
নবাব আলীবদর্শ খা'র আমলে বাংলা আক্রমণ করেন। ১৭৫* 
খণষ্টা্যে একদল মারাঠ| সৈগ্ঠ থানা দুর্গ দখল করলে ছগ' উদ্ধারের 
জন্ত নবাব ইংরাজদের সাহাষ্য প্রার্থী হন। ইংরাজ রণতরী গঙ্গায় 


€(৪৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


আপামাত্র মারাঠ! বীরের হু” ছেড়ে পালিয়ে যান। নবাব সিরাজ- 
দোৌল! যখন ইংরাজদের ফোর্ট উইলিয়াম ধ্বংস করতে কলকাতার 
আসেন, ইংরাজরা তখন থান] মাকুয়া অধিকার করে। সে সময় 
তুর্গে ১ওটি কামান ও ৫০ জন সৈন্য নদী মুখ রক্ষার জন্ত ছিল। 


ইংরাজদের হু্গ অধকার সম্পর্কে কাশীপ্রসন্ন বন্দ্যোপ ধায় 
বাঙ্গালার ইতিহাল গ্রন্থে লিখেছেন__ 


“ইংরাজেরা ১৩ই জুন প্রাতে দু্টখানি যুদ্ধ জাচাজ ও দুইশানি 
ক্ষুত্র তরণী পাঠাইয়া এই ছুগ্ণ আক্রমণ করেন। অকম্ম'ৎ অগ্নি 
বৃষ্টিতে স্তম্ভিত হইয়! দীর্ঘকাপ যুদ্ধকার্ধো অনভ্যন্ত সিপাহী সৈল্চ 
হুগলী অভিমু-খ পলায়ন্পর হইল। ইংরাজগণ কামানের কতক- 
গুলিকে অকর্মন্ত, কতকগুলিকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল । পরদিন 
হুগলীর ফৌজদার ২০০০ পিপাহী পাঠাকইয়া ইংরাজদের তাড়'ইয় 
দেন। তৃতীয় দিন ৩০ জন ইংরাজ ফৌজ জাছাজ হইতে 
গোলাগুলি ছুড়িয়াও আর তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিলেন 
না। অতঃপর ইংরাজর! প্রত্যাবৃত্ত ছইল। * নবাব নৈল্ঠ কর্তৃক 
আক্রান্ত হইলে নদীমুখ দিয়া প্রত্যাবর্তন ব! পারাপার হইতে 
সহজে খান সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই ইংরাজরা থানার এই তর্গ 
অধকারের পরিকল্পন] করেন।” 


সিরাজের প্রত্যাবর্তনের সময় থান! হর্গে ২০০ জন দিপাহী 
ছিল। এতমিরাল ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাত! উদ্ধ'রে আসছেন 


(8৪) 


ই1তহাস 


খবর পেয়ে হুগলীর ফৌজদার মহারাজ নন্দকুমারকে থানা হর্গ 
মেরামত ও মজবুত করার আদেশ দেন। নন্দকুমার ঠিক করলেন 
থান৷ ছূর্গ ও মেটেবুরুজের মধ্যের গঙ্গ! ইট দিয়ে বৃজিয়ে দেওয়াই 
হবে উপযুত্র, কাজ । এই উতদদ শ্যছ'টি জাহাজ ই'ট বোঝাই করাও 
শুক ভয়। কিন্তু কাজ শেষ হবার আগেই ক্লাইভ থানা হর্গ অধিকার 
€ও ধবংস করেন 72811178001 001661 0 3০00 01791180181 
016500০9010 011৬০ 810 ৬/০1501) 15 ১৪161911757 
--190095 0197, ৬০1. 111) 28939 00 ১৬. জতএব ক্লাইভ 
কতৃক থানা দুর্গ মধিকারকেই পলাশীর যুদ্ধের ইঙ্গিত বলে ধরা 
ঘায়। 


১৭৫৯ গ্রীষ্ঠা্ধে মীরজ্জ!ফরের সাহাযো ডাচ শৌবহর যবছীপ থেকে 
ঠাকরাইলে এসে কিছু সৈল্য নামাবার উদ্যোগ করলে ক্লু ইভ কর্ণেল 
ফোড'কে থান! দূর্গে পাঠান। মুষ্টিমেয় পৈন্) ও ছুখানি জাহাজের 
সহায্যে ফেডঁডচ নৌবহর ধবংস করেন । থানা দুগে্র শেষ এই 
সময়েই । এরপর যুদ্ধের জন্ত আগ কোথাও থান। দৃেগি উল্লেখ 
পাওয়া যায় না। শুধু হুগলীর ফৌজদারের হাজার খানেক স্ন্ৈ- 
দূগের বাইরে কিছু দিনের অন্ত যেখানে তাবু ফেলেছিল সেই 
সৈল্ত পল্লী এখনও সেনাপাড়া [বা সাঁনাপাড়া নাম নিয়ে অতীতের 
স্থৃতিকে জাগিয়ে রেখেছে। 


ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট 
কিড ট্যাপিওক। চাষের জন্ত কোম্পানীর কমিটি অব রেভিমিউ-- 
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এর ২৯, ৮* ১৭৮২ তারিধের আদেশ বলে দূর্গ ভিতরের ৩৪ 
বিঘ। জমির দখল পান। কিড লাহ্েব দুর্গের প্রাচীর ভেঙে গড় 
ভরাট ঝরে দূগের ভিতের উপর যে ছুটি ৮ কোনা বাড়ী তৈরী 
করেন তারই একটি হ'ল বর্তমান গাডে'ন স্থাপরিন্টেটডেন্টের 
কোয়াটার। 


ভোট বাগান-পুরাখগিরি 


ভোট-বাগান কোন বাগানের নাম নয়। বরং বলা ষায় এটি 
আধুনিক অর্থে ভারতের প্রথম বৈদেশিক দৃতাঁবাস ও বাঁণিজা মিশন। 
ভোট মানে হল তিববত। হাওড়া ষ্টেশন থেকে ৫১/৫৬ বাসরুটে 
বুহ্থড়ির কালীতলার অদূরে ৫নং গোসাঈটগাট রোডে অবস্থিত ভোট- 
বাগান প্রতিষ্ঠাকালে ছিল ভারত পর্যাটনকারী তিব্বতী লামাদের 
আশ্রয়স্থল । প্রতিষ্ঠা ১৭৮০ খ্রীষ্টান্ের কাছাকাছি কোন' সময় গভর্ণর 
জেনারেল ওয়ারেন হেপ্িংসের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং পাণ্চেন লামার 
অর্থান্ুকুলো । ভোট বাগানের কথ! উঠলেই, মনে পড়ে পুরাণগিরির 
কথা__ষাকে বাদ দিয়ে ভোউবাগান প্রতিষ্ঠার কথ! কল্পনাই কর! 
যায় না। 


আমর] ইবন বতৃতা--মার্কোপোলোর কাছিনী পড়তে বসে 
পুরাণগিরির কথা ভূলে যাই। সত্যই গেঁয়ে। যোগী ভিখ, পায় ন]। 
পুরাণগিরি [ ১৭৪৩--১৭৯৫ ] দশমীর শৈব সম্প্রদায় ভূক্ত 
একজন সম্গালী। তিনি তিনবার দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় বেরোন। 
প্রথমবার সেতুবন্ধ রামেশ্বর হয়ে সিংহল ও মালয়। মালয় থেকে 
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দেশে ফিরে কোঁচিন, ছ্বারকা ও হিংলাজ ভয়ে কাবুল। 
কাবুলে থাকাকালীন তিনি গজন্ীতে আহম্মদ শ! আবদালীর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। কাবুল থেকে খোরাসান ও হীরাট হয়ে কাম্পিয়ান 
সাগরের তারে বাকু শহর ঘুরে আন্ত্রাখান এবং সবশেষে মস্কো । 
মক্ষোতে কিছুদিন বিশ্রাম নেবার পর ইরাপের তাত্রিজ ও ইম্পাহান 
হয়ে বসরা ও মস্কট ঘুরে স্থরাট। দ্বিতীয়বার তিনি যান বালখ- 
বোখারা-সমরকন্দ হয়ে কাশ্মীর ঘুরে গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্তরী। 
তৃতীয়বার তিনি নেপাল হয়ে হুগর্ম ও অপরিচিত পথে মানস 
সরোবর ও ব্রন্মাপুত্র নদের উৎস স্থান পর্ভ্রিমণ করে তিববতে যান। 
দলাইলাম] নাবালক থাকায় সে সময় তিববতের সর্বময় কর্তা ছিলেন 
তাশীলামা। তাশীলামার সঙ্গে পুরাণগিরির অস্তরঙ্গতা-ই ভোট- 
বাগান প্রতিষ্ঠার স্ুত্রপাত। 


১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভুটান রাজের সঙ্গে ইংরাজদের বিরোধ বাধলে__ 
তাশীলামা মলে বিরোধ মেটাবার উদ্দেশ্যে পুরাণগিরি মারফৎ 
হেষ্টিংসের কাছে একটি চিঠি পাঠান। পুরাণগিরিকে হেষ্টিংস 
আবার ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দূত হিসাবে ১৭৭৪ খৃষ্টান 
লাসায় পাঠান। ইংরাজ শাসকদের কাছ থেকে পুরাণগিরিই 
সম্ভবতঃ প্রথম ভারতীয় যিনি বৈদেশিক রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা লাভ 
করেন। কোম্পানী বখন তিব্বতের সংগে কুটনৈতি ক ও বাণিঞ্জিক 
সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিঃ জর্জ বোগলের নেতৃত্বে একটি প্রতি নিধি- 
দল পাঠান তখন পুরাণপিরির সহায়তাতেই বোগলে মিশন সাফল্য 
লাভকরে। লভবতঃ ১৭৭৯-এর মাঝামাঝি পুধাণগিরি তাশীলামার 
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সংগে পিকিং যান। পুরাণগিরি লিখিত পিকিং খাক্রার কাহিনী 
ইংরাজীতে অনুদিত হয় ১৮০৮ গ্রীষ্টাব্ডে। 


' তাশীলামার অনুরোধে পুরাণগিরির তত্বাবধানে একটি মঠ 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে হেস্তিংস ঘুস্থড়িতে ১০০ বিঘা ৪ ৫০ বিঘা ছুই খণ্ড 
পরস্পর সংলগ্ন জমির ব্যবস্থা! করে দেন। তিববন্তী বণিক, তীর্থযাত্রী 
ও কুটনৈতিক প্রতিনিধিদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই ছিল মঠ 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ট । সে সময় তিববত ও চীন সংক্রান্ত বিষয়ে পরা- 
মর্শের জন্য গভর্ণর জেনারেলগণ ভোট-বাগানে যেতেন। ভোট- 
বাগানের মঠে পাঞ্চেন জামাকে দেওয়া ফাস ভাষায় লেখা সনদে 
হেষ্টিংসের স্বাক্ষর আজও সযত্বে রক্ষিত আছে। প্রতিষ্ঠার সময় 
[ ১৭৮০ ] কিরকম ছিন্স বল! যায় না, তবে এখন মঠ বলতে আছে 
একটি দালান, যার স্থাপত্যকর্মে আজ আর তিববতীয়ানার কোন 
ছাপ নাই। দালানটি আগে দোতজ] ছিল। মঠের এলাকার মধ্যে 
ভূঙপুধ মহাতস্তদের দশটি ছোট-বড় সমাধি মন্দির আছে। যে 
সমাধি মন্দিরটি সবচেয়ে বড় লেটির নির্ম'ণকাল ১৭৯৫-এর মে মাস 
অর্থাৎ ১২০২ বঙ্গাব্দের ২৬শে বৈশাখ । এখানেই লমাধিস্থ হয়েছেন 
ইতিহাস বিখ্যাত এবং অধুনা বিস্মৃত পুরাণগিরি--বষার আয়ুক্ধাল 
ছিল মাত্র ৫২ বছর। 


স্থানীয়ভাবে ভোট-বাগানের বর্তমান পরিচিতি মহাকাল মঠ 
বা শঙ্কর মঠ। বর্তমান মোহাস্ত শ্রীমৎ দণ্ডিস্বামী দিব্যাশ্রম ১৩৫৯ 
সালে মঠের দায়িত্বভার গ্রন্থণ করার পর যোগানন্দেশ্বর নামে একটি 
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[শখলিঙ্গের প্রতিগ! করেন এবং বৈশাখী শুর। পঞ্চমীতে ্রীপ্রশঙ্করা- 
চার্য। দেবের পৃজা-উৎসবের প্রবর্তন করেন। 


বোটানিকেল গার্ডেন 


বোটাশিকেল গােন লাধাবণ লোকের কাছে এখনও কোম্পানীর 
বাগান না-ম পরিচিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্ধে এই অঞ্চলে বাস করতেন 
ইষ্ট ইয়া কোম্পানীর মিলিটারী সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কিভ 
(১৭৪৬-৯৩)। তিনি নিজের বাংলোর চারপাশে একটি উদ্ভান 
রচন! করেন। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণল ক্ড গভর্ণর জেনারেল 
স্যার জন ম্যাক ফাগলনের নিকট তাহার উদ্ভান ও থান। মাকুয়া 
সঞ্গিহিত জল! জায়গাটিতে একটি দেশী বিদেশী ফলের গাছ, 
মশলাপাতির গাছ এবং টিক গাছের চাষের উদ্দেশ্য একটি 
বাগান তৈগীর পরিকল্পনা পেশ করেন। টিক গাছের তক্তা 
মে সময় জাহাজ সারাইয়ের কাজে লাগত। প্রয়োজনের গ্রতি 
দৃষ্টি রেখে ১১. ৭. ১৭৮৭ তারিখে কোম্পানীর ডিরেউরবর্গ বাগান 
তৈগীর অনুমতি দেন। বাগানের অবৈতনিক স্পারিন্টেন্ডেট 
নিযুক্ত কর! হয় কিড সাছছেবকেই। ১৭৮* খাষ্টাব্খে কিড সাহেব 
২৭৩ একর ব1 ৮১৯ বিঘা জমির একটি বাগা" তৈরী করেন। নাম 
হয় রয়াল বোটানিক গােন। 


ভারতে পরবর্তাকালে চা, লিঙ্কোনা, মেহুগনি প্রভৃতি গাছের 
চাষ এবং পাট ও অন্তান্ত তস্তুর ব্যবসায়িক ভিভিতে যে চাষ 
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শুরু হয়, তার প্রথম পরীক্ষ! হয় এই বাগানের মাটিতে। 
কিড সাহেব চীন থেকে চা চারা এবং আন্দিসু থেকে সিঙ্কোন! 
গাছ আনিয়ে এখানে পৌতেন। 


পরবর্তী স্ুপারিন্টেন্ডেন্ট ভারতীয় উত্তিদ বিদ্ভার জনক 
ডাঃ উইলিয়াম রক্সবার্গ বেতনভূক কর্মচাৰী হিসাবে ১৭৯৩ খ্ ষ্টাকের 
২৯শে নভেম্বর কাজে যোগ দেন । 


একসময় বাগানের সৌন্দর্য বিশপ ভ্েবারকে মিন্টন বণিত 
স্বর্গশোভার কথ৷ স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল । 


বর্তমানে বাগানটির গাছগুলির মধ্যে প্রধান আকর্ষণ ২০০ 
বছরের পুরাতন একটি বটর্ক্ষ। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ গাছের সবল 
গুড়িটিকে কেটে বাদ দেওয়া হয়। এখন গাছটির পরিধি ১৩২৮ 
ফুট, উচ্চতা ৯৮ ফুট । বটগ্রাছটি একটি তালগ!ছের কাণ্ডের উপর 
থেকে উৎপন্ন হয়েছে । প্রবাদ একজন সঙ্ন্যালী এই বটমূলে 
লিদ্ধিলাভ করেন । বটগাছটির কাছেই ছিল একটি আম গাছ। 
সাধারণের বিশ্বাস ছিল আম গাছটি সিরাজদ্দৌলার আমলের। 
দেশ বিদেশের গাছ ছাড়1 বাগানে ২৬টি লেক ও কয়েকটি মন্তুমে্ট 
আছে। বাগানের ভিতরের পীচের ধাস্তাগুলির মোট দৈর্ঘ্য ১, 
মাইল । একমাত্র বুড়ে! বউগাছের নামে উৎলর্গাঁকৃত গ্রেট বেনিয়ান 
এভেনিউ ব্যতীত বাগ!নের অপর সকল রাস্তার নামই সাহেবদের 
নামে, যেমন কলেট এভেনিউ, রক্সবর্ এভেনিউ ইত্যাদি । ' 
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২৬-১-১৯৫০ তারিখে বাগানটির নতুন নামকরণ হয় ইন্ডিয়ান 
বোটানিকেল গার্ডেন। বাগানের মালিকানা! আগে ছিল রাজ্য 
সরকারের এখন কেন্দ্রীয় সরকারের । ধাগানটি রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
দেওয়া হয়েছে বোটানিকেল সার্ভে অব. ইগ্ডিয়ার উপর। বাগানের 
মধ্যে এদের একটি কার্যালয় আছে । সেপ্টাল শ্ভাশনাল হারবেরি- 
যামের (09111081 1901011811719119811011) কার্যায়লও বাগানের 
মধ্যে। 


শীতকালে ছুটির দিনগুলিতে এখানে পিকনিক করার জন্য 
হাওড়া, কলকাতা ও সমিচছিত অঞ্চজ হতে বহু জনসমাগম হয়। 
এই উদ্দোস্টে কয়েকটি প্যাভিলিয়ান আছে, যেগুলি ভাড়া দেওয়া 
হয়। একটি রে হাউসও আছে। 


€ ৫১) 





| ২ | 


(ল্য 


যে কোন জাতির এঁতিহাসিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের 
আলোচনায় ভৌগলিক জ্ঞান অবশ্ত প্রয়োঙ্ষণীয়। ভূ-গ্রকৃতির 
প্রভাব সাহিতা চর্চ'র উপর৪ বিশেষভাবে লক্ষণীয়, তাই বর্তমান 
অধ্যায়ে সংক্ষেপে হাওড়ার ভৌগলিক পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা । 


অবস্থান 


পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার বিপরীতে হুগলী নদীর 
পশ্চিম পাড়ে হাওড়! জেলার অবস্থান--উত্তর গোলার্ধে ২২০১২ 
থেকে ২২০৪৮ অক্ষাংশের এবং ৮৮২৩ থেকে ৮৭৫০ দ্রাঘিমাংশের 
মধ্যে। ২২৩৫ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮২১ পূর্ব ভ্রাধিমাংশে 
অবস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় শহর হাওড়ার। 


(৫২) 


সীম। 


হাওড়া জেলার উত্তরে-_হুগলী জেলার শ্রীরামপুর ও আরাম- 
বাগ মহকুমা, পৃর্বে-ভাগীরথী নদী যার অপর পাড়ে কলকাতা 
এবং ২৪ পরগণ! জেলার ব্যারাকপুর, আলিপুর ও ডায়মণ্ড হারবার 
মহুকুমা, দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমা, পশ্চিমে 
রূপনারায়ণ নদ, মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও ঘাটাল মহকুম! 
এবং হুগলী জেলার আগাঁবাগ মহকুমা । জেলাটির সীমারেখা 
কখনও প্রাকতিক কখনও ব! কৃত্রিম । পুর্বে ও দঃ পূর্বে গঙ্গানদী, 
পশ্চিমে 'ও দঃ পশ্চিমে রূপনারায়ণ নদ এবং উঃ পুর্বে ও উঃ 
পশ্চিমে বালীখাল ও দামোদর নদের কিছু অংশ ইহার প্রাকৃতিক 
সীম] নির্দেশক। 


আয়তন 


ভারতের সার্ভেয়ার জেনারেলের ছিসাবে জেলার আয়তন 
৫৭৫ বগণমাইল বা ১৪৮৭ কিলোমিটার । ১৯০১ খ্রীঃ থেকে প্রি 
দণবছর অন্তর লোক গনণার লময় জেলার আয়তনের যে পার্থক্য 
দেখা যায় এবং সার্ভেয়ার জেনারেলের ছিসাবের সঙ্গে এই হিসাবের 
গরমিল কতখানি আদমন্্মারীর রিপোর্ট দেখলেই লেটা বোঝ! 
ঘাবে। 


€ ৫৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


আদমন্রমারীর বছর আয়তন (বর্গমাইল ) 
১৯০১ ৫১৩ 
১৯১১ ৫১৩ 
১৯২১ ৫৩০ 
১৯৩১ ৫২২ 
১৯৪১ ৫৬৬ 
(১) ৫৬০১ 
১৯৫১ 


(২) ৫৬৮২ সায়ার 
৮ জেনাকেজের 
(১) ৫৭৫ 3) ছিস'বে 
১৯৬২ 


(২) ৫৬০"১ 
১৯৭১-এর সেন্সাম হ্যাগুবুক অনুসারে জেলাটির আয়তন 
১৪৭৪ বঃ কি. মি. অর্থাং পঃ বঙ্গের সমস্ত জমির আয়তন 
১০০ হু'লে হাওড়ায় জমির পরিমাণ ১৮১। 


লোক পংখ্য। 
যদি ধরা যায় ১৯৫১ খ্ুষ্টাকধে পঃ বঙ্গের লোকসংখ্যা ছিল 
১০০) তাহ'লে হাওড়ার লোকসংখ্যা হ'বে ৬৫০ জন। 
১৯৭১ খীষ্টাব্দের আদমন্থুমাগী অন্থযায়ী জেলার লোক সংখ্য। 
২৪, ২০, ০৯৫ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৩, ১৮১ ২৭০ জন এবং 
স্রীলোক ১১, ১১, ৮২৫ জন। মোট জন্সংধ্যার ১৪. *৬. 
০৬৩ জন গ্রামবানী, অবশিষ্ট ১০. ১৪, ০৩২ জন শহরবালী। 


(৫৪ ) 


ভগোল 


১৮৩৭ গ্রীষ্টার্ধে হুগলী জেলায় যখন লোক গণন হয়) তখনও 
হাওড়! বলে কোন জেলার জন্ম হয়নি । হুগলী জেলার মধ্যে 
একটি শছরের নাম ছিল হাওড়া । হিসাব করলে দেখা যাবে যে 
সময় হাওড়া শহরের লোকলসংখা। ছিল মোটামুটি ৭০,০২৫ জন। 


উনবিংশ শতাবীতে জল নিকাশী ব্যবস্থা ক্রটিপুর্ণ 
থাায় মাালেরিয়া, কলের] আর আমাশার [মায়ের দয়! মার্জনীয়) 
ডিপ! হিসাবে খ্যাত হাওড়া জেলার লোকসংখ্যা কিন্তু ক্রমবর্ধমান 
_যদিও ১৮৭২ ৮১ খাঁষ্ঠাব্ধের মধো মহামারীর আকারে বধমান 
জ্বর নামে একপ্রকার অনুখে হুগলী, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের মত 
ভাওডারও বেশকিছু বাগিন্দা দেশের মায়া কাটান। ঘটনাটি 
সম্প-্ক :৯১১ খ্রীঙ্টাবের সেন্সান রিপোর্টে লেখা হয়-_19911$ 


0179-1191 ০1 0119 891799811 11110181715 00118 0) 
0169 9010//81) 01৬151917 1109901)1% 598110119 48000, 
101011810015 29000 810 110/781) 15000, 


দশবছর পরেই ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের জন গনণায় দেখ! যায় সার! 
বাংলায় কলকাত। প্রথম, দ্বিতীয় হাওড়া, তৃতীয় হুগলী । উনবিংশ 
শতাব্দীর শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্য্যস্ত হাওড়ার জন- 
সংখ্যা বৃদ্ধির রেখাচিআ্রটি এইরকম-_ 


সাল জনসংখ্য! 
১৮৭২ ৬৩৫ ৮৭৮ জন 
১৮৮১ ৬,৭৫.৩৯৪ ৪, 
১৮৯১ ৭৬৩,৬২৫ »১ 
১৯০৩ ৮৫০,৫৪৪ ১, 


(৫৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


এইস. বর্তমান শতকের শুরু থেকে হাওড়া কলঙাত1 এবং 
সমগ্রপশ্চিমবঙ্গে শতক"] হিসাবে জনসংখ]1 বৃদ্ধির একটি তু না- 
মবলক তালিকা এখানে দেওয়! হল-_ 


সান্ত সমগ্র পঃ বজ হাওড়! কলকাতা 
১৯০১--১১ + ৬২৫ + ১০*৯৩ + ৮৮৬ 
১৯১১--২১ -- ২ ৯৬ ++ &৭৬ + ৩৬৩ 
১৯২১ -- ৩১ 7 ৮১৪ গাল. 5৩:৬৭ + ১০৬৬ 
১৯৩১ --৪১ + ২১৯৩ + ৩৫৬২ ++ ৮৬০০ 
১৯৪১ --:&১ + ১৩২২ + ৮১২ + ২৪৫০ 
১৯৫১ ৬১ ++ ৩২ ৮০ ++ ২৬৫১ ++ ৮৪৮ 
১৯৬১ -৭১ 1 ২৭৭ ++ ৮৭২ + ৭৩১ 


১৯০১ খীঃ কে ভিত্তি বৎসর ধরে ১৯৬১ খীঃ পরাস্ত 
ও হাওড়ায় প্রতি দশকে লোক সংখ্যা ববাদ্ধর রেখাচিত্র আকলে 
সেটি ছ'বে নিম্নরূপ _ 


এলাক! 
পশ্চমখজ 
হাওড়া 


জনসংখ্য। বৃদ্ধির খতিয়ান 


১০০ ১৬ 
১০০ ১১১ 


১০৩ ১১২ 
১১৭ ১২৯ 


পশ্চিমবঙ্ত 


১৯০১ ১৯১১ ১৯২১ ১৯৩১ ১৯৪১ ১৯৫৬১ ১৯৬১ 


১৫৫ ২০৬ 
১৮৪৯ ২৪০ 


১৯০৯ খ্্টীব্ধে হাওড়া জেলার ছু'টি মহকুম।র মধ্যে জনসংখ্যা 


(৫৬) 


ভংগোল 


বণ্টনের হিলাবটি ছিল এইরকম-_ 


মহকুমার আয়তন সংখা জনসংখ্যা! _জনবলতির হাক্ষর 
মাম (বঃসাঃ শহর-গ্রাম ঘনত্ব ব)ক্তির 
হিলাবে) প্রতি বঃমাঃ সংখ্যা 





হাওড সদর ১৭৩ ২ ৩৬৫ ৪'৩১২৫৭ ২৪৯৩ ৫২১৩৬ 
উলুবেডিয়া ৩৩৭ -- ১০৮৬ ৪১৯২৫৭ ১২৪৪ ৪৫৮৩৫ 
সমগ্রজেলা ৫১০ ২ ১৪৫১ ৮৫০৫১৪ ১৬৬৮ ৯৮০০১ 


১৯৬১ খীপ্ঠাকের আদমন্ুমাপী অনুসারে হাওড়া জেলায় শহর ও 
গ্রামের সংখ্য। যথাক্রমে ২৩ ও ৭৯৮-_-যার মধ্যে ১১টি গ্রাম বসতি- 
হীন। শহরগুপির লাম, জায়তন ও লোকসংখ্যার হিসাবটি হঃল, 


নিম্নবপ-- 
ক্রমিক শহরের শহরের আয়তন অধিবাসীর 


সংখ্যা নাম মান (বঃকিঃ মিটার) সংখ্যা 
১ ছাগুড়া মিউনিসিপ্যাল ২৮৮৩ ৫১২৫৯৮ 
২ বালী এ ১১৮১ ১০১১৫৯ 
৩ বালা মিউনিসিপ)ালি ১১৬৮ ২৯,৭৩৭ 
বহিরভূতি 

 উলুবেডিয়া এ ৫০৩ ১৮৫০৯ 

৫ ফোর্টগষ্টার এ. ২:৪১ ১৬৭৮৫ 
৬. চেঙগাইল এ ৪'০৪ ১৪৮৩১ 


(৫৭) 


ক্রমিক 
সংখা 


শী 


১৩ 
১৬ 
১২ 
১৩ 
১8 
৯৫ 
১৬ 
১৫ 
১৮" 
১৪) 
৩ 
২১ 
২২ 
ও. 
৪ 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শহরের শহরের আয়তন অধিব'সীর 
নাম মান (বঃকিঃমিটার) সংখা! 
বাটডিয়া মিউনিনিপ্যাল ৩'০৩ ৮৪৯২ 
বহিভূর্তি 

বানীতবলা  & ৩০৮ ৪'৯৭৯ 
স।করাইল এঁ ২৪২ ১১৮৪৪ 
সারে! এ ৪৩০ ১০৭০৪ 
মাণিকপুর এ ২'৪১ ৭৮৪৪ 
ঝোড়ছাট এঁ ১৪৫ ৬:৪৩৮ 
বান্ুপুর এঁ ০৫২ ৫'৬৫৪ 
আন্দুল এঁ ০"৫২ ৪-৬৯০ 
ডোমজজুড় এঁ ৩৮৩ ৮৬০ 
কোলের! এঁ ৪ ৬৪ ৮৪৭৯ 
মহিয়াড়ী এঁ ২১২ ৭০৭৯ 
নহি এঁ ৩৪৭ ৬-৫৯৯ 
. লাত্রাগাছি এ ১৬৩ ৮৭০৯ 
উনশানি এঁ ৫8৩১ ৬'৬৩৫ 
জগাছা এঁ ১৪৩ ৪ ৭৫৮ 
পাচলা এঁ ৪'৫১ ৯১০২ 
আমত। এ ৪০৪৩ ৮০৮৬ 
বৃড়িখালি এ ১৮৬ ৫"৭৩৩ 


(৫৮) 


ভগোল 


১৯৬১ খৃষ্টাবে ছাওড়ায় ও পশ্চিমবঙ্গে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু 
স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল বথাক্রমে ৬০৮ ও ৮৭৮ জন। দশ বছর পরে 
১৯৭১ হবীষ্টাব্দে এই সংখা! ৮৩৮ ও ৮৭২ জনে পরিণত হয়। ১৯৭১ 
এর সেন্সান হ্যাগুবুকে চকপাড়া, জগদী'শপুর, দঃ ঝাপড়দহ, বাঁকড়া, 
হুইপ্যা, মাশল। ও পোদরাকে মিউনিসিপ্যাল বহিভূর্ভি শহরের 
ম্ধ/।দ] (দওয়া হয়েছে। 


১৯৭১ গ্রীষ্টাবের আদমস্তরমারীতে প্রকাশ প্রতি কিলোমিটারে 
১৬২৫ জন লোকের ব'স। শিল্পের উন্নতির সাথে সাথে কলকাত। 
বাদে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত জেঞ। এমন কি উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 
পাঞ্জাব থেকেও লোক এসে হাওড়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক 
হযেছে। আবার দেশভাগের পর পূর্ব-বাংলার বছলোকও হাওড়া- 
বালী হয়েছেন। ১৯৭১ খবী্টান্দে সমগ্র রাজ্য ও হাওড়া জেজার 
জোকসংখ্যার তুলনামৃজ্ক বিচারের চিত্রটি নিয়রূপ-- 


এলাকা মোট জনসংখ্যা পুরুষ শ্রী লোকবসতির ঘনত্ব 
১৯৬১ ১৯৭১ 


হাওড়া ২৪২০০৯৫ ১৩১৮২৭৩ ১১০১৮১৫ ১৩৬৯ ১৬২৫ 
দেল! 


শন ৪8৪৪০*০৯৫ ২৩৪'৮৮২৪৪ ২'০৯৫১৮৫১ ৩৯৮ ৫০৭ 


(.৫৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


১৯৬১ খীষ্টাব্দের আদমন্থমারী অনুযায়ী জেলায় মোট" 
মৌজার সংখ্যা ৮৩১। এর মধ্যে বসতিযুক্ত-৭৮৭, বসতহীনি-১১। 
শহরাঞ্চলের অন্তর্গত মৌজার সংখ্যা তেত্রিশ । ১৯৭১-এর সেন্সাস 
হাগুবুক অনুসারে ডোমন্ুড় থানার চক মহিষজোল, জগংবল্লভপুর 
থানার চকপাটমুড়া, বাগনান থানার কলেপাইরি এবং আমত। 
থানার জোতসাদর, মারয়াচক, পশ্চিম জয়পুর, সাহাপুর, মানিকারা 
প্রভৃতি গ্রামগুলি জনবসতিহীন। জেলায় মিউনিসিপ্যালিটি আছে 
ছুটি, জেলা পর্যদ একটি, অঞ্চল পঞ্চণয়েৎ ১৫৩ এবং গ্রাম 
পঞ্চায়েং ১০৫৩টি। ১৪টি সমার্টি উন্নয়ণ কেন্দ্রের অবস্থান রক 
অন্ধুযায়ী নিয়রূপ-_আমতা ১ ও ২ নম্বর, বাগনান ১ ও ২ নম্বর, 
বালী, জগাছা, জগংবল্লভপুর, পাঁচলা, সাকরাইল, শ্যামপুর ১ ও ২ . 
নম্বর, উদয়নারায়ণপুর এবং উলুবেড়িয়া ১ ও ২ নম্বর বলক। 


অধিরাসী 


যদিও পাশেই মেদিনীপুর জেলায় পুরানো ও নব্য প্রস্তর 
যুগের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া গেছে, তথাপি হাওড়ায় সেই 
আমলের লোক বসতির স্বরূপ সম্পর্কে নিশ্চিত হবার মত বিশেষ - 
কিছু পাওয়া ঘায়নি। একমাত্র উল্লেখযোগ্য প্রাপ্তি হ'ল বাগনান 
থানার হরিনারায়ণপুর গ্রামে একটি তিন কোনা কালচে-সবুজ রঙের 
পাথরের নবাস্বর আয়ুধ এবং ছ'একটি হাড়ের বর্শী। অনুমান 
অসংখ্য খালবিল নদীনাল! ভর্তি অঞ্চলটির আদিম অধিবাসীয়া 


(৬০) 


ভূগোল 


ছিল জেলে ও নাবিক সম্প্রদায়ের । এই নাবিকগোষ্ঠী শুধু ভারতীয় 
পণ্য সম্ভাবই বিদেশেব হাটে নিয়ে যেত মা জ্ঞাতসারেই হু'ক বা 
অজ্ঞাতসারেই হক সেইসঙ্গে বিদেশে রপ্তানী করত ভারতীয় সংস্কৃতি 
ও সভ্যতা । বস্ততঃ বিদেশে তারাই প্রথম ভারতের [ বেসরকারী ] 
বাষ্ট্রত। মেদিনীপুব ও হাওড়া জনপদ যে সময় তাম্রলিপ্ত বা 
সুন্গরাজের অবীন ছিল, তখন স্থানীয় শাসক গোষ্ঠী ছিলেন কৈবর্ত 
সম্প্রদায় সম্ভৃত এবকম মনে করাব যথেষ্ট কারণ আছে। হুগলী 
জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ প্রণেতা শ্রীন্বৃধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের 
মতে হুগলীর ন্যায় হাওড়াবও আদিম অধিবাসীরা! ছিলেন বাগন্দী 
সম্প্রদায়ত্ক্ত। আবার উলুবেড়িয়৷ মহকুমার অন্তর্গত আমতা থানা 
এলাকায় জেলে ও নাবিক সম্প্রদায়ে আধিক্য, লৌকিক আচার- 
অনুষ্ঠান, মেলা প্রভৃতিতে এই ছুই সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রভাব 
বিচার করে শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায় ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে হাওড়া জেলার 
হ্যাগুবুকে মন্তব্য করেছেন, জেলে ও নাবিক সম্প্রদায়ই হাওড়ার 
আদিম অধিবাসী । এখানকার লোকেরা শনিভাঙ্গর এবং কিক্গা 
নামক ছু'জন প্রাচীন রাজার কথা বলে। এই ছু'জন রাজাই নাকি 
জেলে সম্প্রদায়ের পুর্বসুরুষ। তুরগুট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গড়- 
ভৰানীপুরের চতুরানন মহ্থানিয়োগী দিলাকাস-£র রাজা [ হুগলী 
জেলার ] রাজ! শনিভাঙ্গরকে পরাজিত করেন। শনিভাঙ্গর. জাতিতে 
বাগদীও হতে পারেন। কিন্কে রাজার চিি আছে আমত! থানার 
খড়িয়প গ্রামের বন্থু পরিবারের বাড়ীর পাশেই। 


€ ৬১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


মগধরাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসতায় অবস্থানকারী গ্রীকদূত মেগান্টি- 
নিসির মতে গঙ্গারিডি রাজ্যের মধ্যে হাওড়াও ছিল। এ সম্পর্কে 
11. এ. /৯, 1810 লিখেছেন--19 03817981109 ৬/919 
(17000106901 11111005 910 06 ৬9191781101 ০০1- 
05980 ০ 880 315 ৬/1০ 0817 5011 08 17109101690 ৪$ 
0165 011917981 501808071 ০ 079 1001700180101) 11 019 
0911810 10011101) ০1 016 01511101810 8169 8110৬/60 00৮ 
018 111110815 01 00018 1৪1 1208 10 16910195911 1119 
91981 81001191191 5900101) ৬/1101 8485 9071190 ৬/10) 
016 70901018 ০1111700119 | 01901100101 1701 811 019 
1851 ৬/1০ 818 019551160 85 0111815. 


বাংল ভাষায় অভব্য ব্যক্তিদেরকে চুয়ার নামে অভিহিত 
করা হয়। জৈন পুঁথি আচারাঙ্গ স্ৃত্র এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ মহাবংশ 
অনুসারে রাঢ় বা! সঙ্গ এলাকার অধিবাসীরা অভব্যই ছিল। মহা- 
ভারতের সভাপর্বে ভীমের নিম্নবঙ্গ জয়কালে সেখানের অধিবাসীদের 
ম্নেচ্ছ বল! হয়েছে। 

ডঃ জে, এইচ, হাটন জাতি, ভাষা! ও কৃষ্টির বিচারে মানব- 
জাতিকে আট ভাগে ভাগ করেছেন। তার হিসাবে বৈদিক আর্ধগণের 
বঙ্গদেশে অনুপ্রবেশের পূর্বেকার বাঙ্গালীর! এযালপাইন গোষ্ঠীর 
অন্তভূক্তি, ভাষা আর্ধেতর। পরবর্তাকালে এরা ক্রমশঃ আর্য 
ভাষাভাষী হ'য়ে গড়েন। 


€ ৬২) 


ত্গোল 


১৮৭২-এর আদমণ্ুমারী অনুসারে হাওড়া-হুগলী অঞ্চলে 
সংখ্যা গঠিষ্ঠ ছিল কৈবর্ত, দ্বিতীয়-_বাগ দী, তৃতীয় ব্রাহ্মণ, 
চতুর্থ- গোয়া] এবং পঞ্চম--সদ্গোপ। বৰাঙলীর নৃতাত্বিক 
পরিচয় দিতে গিয়ে ও; অতুল সুর মন্তব্য করেছেন যে, “মেদিনীপুর 
ও হাওড়া-ছুগজী অঞ্চল কৈবর্তদের, এবং বর্ধমান, হুগলী-ছাওড়া 
এলাকা বাগদীদের আদি বাসস্থান। হাওড়ায় ব্রাহ্মণদের আগমন 
যজমানদের অনুসরণে ও আমন্ত্রণে যক্ধন-যাজন ক্রিয়া এবং 
অধ্যাপনার জন্ত। এছাড়া! ভাতী, কেওড়া, কুমোর, তামুজী, 
বারুই, কীসারী প্রভৃতির বাস হাওড়ায় অনেকদিনের । আদিতে 
বাংলার সমাজ যখন কৌমভিত্তিক ছিল তখন কর্ট নামক যে 
জাতির কথ! শোনা যায়, তাদের বংশধরগণ হইলেন কৈবর্ত। 
বর্তমানে চাষী কৈবর্তর! অর্থাৎ উচ্চঞ্রেমীর কৈবর্তগণ মাহিষ্য নামে 
পরিচিত ।” 


হাওড়ার অধিবাসীদের ঠিক চিত্র পাওয়া যায় উনবিংশ 
শতার্বীর একেবারে শেষদিকে অথবা! বিংশ শতাব্দীর শুরুতে । 
১৯০১ খীঃ-এ হাওড়ার লোকসংখ্যা যখন ছিল ৮,৫৫১৪ জন 
তখন মোট জনসংখ্যার ৭৯০% অর্থাৎ ৬,৭২,৫৪৪ জন ছিল হিদ্বু; 
২০'৬% বা ১৭৫,১২৩ জন যুসলমান, ৫৭৯ জন দেশী খ ট্টান-: 
সহ মোট খীষ্টান অধিবাসীর সংখা! ছিল ২৫৮৮ জন, বাদবাকী 
২৫৯ জন অন্ডান্ ধর্মাবলম্বী । 


€%৩) 


ছাওড়া জেলার ইতিহাস 


১৯৭১-এর সেলস হ্যাওবুক অনুসারে হাওড়া জেলায় বৌন্ধ 
ও পন ধর্ম বলগ্বীর সংখা! যথাক্র:ম ১৭৮ ও ৪৬৯ জন এবং হাওড়! 
শহরে ১৭১৬ জন শিখ বসবাস করেন। 

দেশ বিভাগের পর পূর্ববঙ্গাগত বন্ুব্যক্তি হাওড়ার অনেক 
জায়গায় বলবান শুরু করেছেন। এদের স্ষ্ট নতুন বলতিগুলির 
কয়েকটি হ'ল-_বাউরিয়া (১, বাউরিয়! (২ বালি সাপুইপাড়া, 
বলি অভয়নগর, নিশ্চিন্দা (১), পিশ্ন্দ (২)১ উঃ$ বাকসারা, 
দঃ বাকলার।, শ্যামস্ুলদরচক, শেকরাহাট, জগত্বল্পভগুর এবং 
সুলতানপুর । 

উপাধি 

অনান্ত্র প্রচলিত সাধারণ উপাধি ব্যতীত হাওড়ায় প্রচারিত 
বৈশিষ্টাপূর্ণ কয়েকটি উপাধি ছ'ল-_-মোষ, গণ্ডার, ও ছাগল। এ বিষয়ে 
রাম প্রপাদ মজুমদারের [ সমকালীন, বৈশাখ ১৩৭৬ ] মত-অনেকে 
 এগরপকে “টোটেম” শ্রেদীর উপাঁধ অর্থাৎ আদিম বাসিন্দাদের গুজ্য 
ব।মানশীয় উপান্তের প্রভীক বলে মনে করেন; তবে এমন হওয়াও 
সম্ভব যে কোন রাজা ব! সামস্তাদির মহিষশাল। প্রভৃতির তদারক 
করা বা এ সমস্ত প্রাণী বশ করতে বা তাদের নিয়ে যারা বাবসায় 


করতেন তাদের উপাধি ওরপ হয় । 
উপজীবিকা 


১৯৭৯ খষ্টাকে মোট জনসংখ্যার শতফরা ৪২ জন ছিল 
কৃষিতে নিযুক্ত, শিল্পে ২৬, ব্যবসায়-বাদিজ্যে $'৩ এবং অঙ্ঠান্ড 


( ৬৪) 


ভঞ্গাল 


পেশায় ৩৭ জন। এ হিসাব যে সময়ের তখন চাকরী পাবার 
আশায় হাওড়ায় শুধু বাংার অন্টান্ত জেলাগুলি থেকে নয়, 
বিহার, উত্তরপ্রদেশ থেকেও লোকের আসা শুরু হয়ে গেছে। 


উনিশ শতকের শুরুতে ইংরাজী শিক্ষা শুরু হওয়ার পর 
কলকাতার লাহেবী সওদাগরী অফিসে বা কুঠীতে দালাল, বেনিয়ান, 
মুন্সী বা কেরানীর কাজ সহজেই পাওয়! যেত। আত্মীয়তা বা 
নিদেনপক্ষে গ্রাম সম্পর্কে কাকামামার স্ুপারিশেও চাকরী হত। 
একই অফিসে পর্্যায়ক্রমে তিন পুরুষ চাকরী করেছেন হাওড়ায় 
এরকম পরিবারের সংখ্যা অনেক। 


শিবপুর এলাকার অধিবাসীদের উপজীবিক] সম্পর্কে হীম্প- 
রিয়াল গেজেটিয়ার অব ইণ্ডিয়া'য় লেখা আছে-- এখানকার 
অধিবালীর! প্রধানতঃ সরকারী ও বেগরকারী অফিসের কেরানী 
এবং বিভিন্ন কারখানা ও রেলপথের কাজে নিযুক্ত শ্রমিক। 
বলাব।ছুল্য শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অবাঙ্গালীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
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0 00901185 0) 81181 810 016 0.৮. 8170 019 
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বর্তমানে হাওড়ার শিল্প-আত্ম! ব্রিটিশ মুলধনের কবল মুক্ত 


(৬৫) 
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হলেও হাওড়াবাপীদের অবস্থার কোন হেরফর হয়নি। 


১৯৭১-এ লরকারী হিসাবমতে জেলার উপজ্ীবিক] চিুটি 
ছিল নিয়রূপ-_- 


অধিবাপীর কায়িক চাষী কৃষি অন্টাগ্ত কর্মে 
সংখ্যা পরিশ্রমকারী শ্রমিক নিযুক্ত 
পুরুষ ১৩,১৮,২৭০ ৬,৩৩,৮২২ ৭৪,৩৮৯ ১২৩১৪৯৫ ৪ ৩১৯৩৮ 
ত্র ১১,০১১৮২৫ ৩০,৮৩৮ ১৩২৪ ২১২০ ২৭৩৯৪ 
মোট ২৪১২০,০৯৫ ৬,৬৪৬৬০ ৭৫,৭১৩ ১,২৫)৬১৫ ৪ ৬৩ ৩৩২ 


তৃ-প্রকতি 

ভূপ্রকৃতি অনুনারে চাওডা জেল! নিয়নগঙ্গ! সমভূমি অঞ্চজের 
পরিণত ব-ছীপ এলাকার অন্তর্গত। জেলার জঞ্চল বিশেষে, 
প্রধানতঃ দক্ষিণ অংশে এখনও নুতন পলি জম! হচ্ছে । উন্তরাংশের 
মাটি কর্রমাকত)-এটেল-দৌয়াশ এবং দক্ষিণে বেলে-দয়াশ। 
পলিমাটিতে বেজে, এটেল, পেঁকো। এবং ধসা বা জলময় মাটির 
আধিকা। সঞ্চিত পঙ্গিম'টির পরিমাণ সর্বন্র সমান নয়; সীত্রাগাছি 
অঞ্চলে সবচেয়ে বেশী-৭১৪ ফুট গভীব এবং শিবপুরের বোটানি- 
ক্যাল গার্ডেন অঞ্চলে সবচেয়ে কম ৬৯০ ফুট । সমুদ্র দক্ষিণে সরে 
যাওয়ায় একলময় মেপিনীপুর, হাওড়া, কলকাতা, যশোর, 
ফরিদপুর গ্রভৃতি এলাক। জুড়ে একটি অগভীর উপহৃদের উদ্ভব 


(৬৬) 


ভগোল 


হয়। ভাগীরথী সরম্বতী, দামোদর, রূপনারায়ণ ও অন্ান্ত নদ-নদী 
বাহিত পলিমাটিতে ভরাট হয়ে অঞ্চলগুলি ক্রমশঃ বাসযোগ্য হয়ে 
উঠে। ১৮৩৫-৪০ খবষ্টাব্ের খননকার্ষে ৪৮১ ফুট নীচেও কোথাও 
পার্বত্যভূমি, কোথাও বা! উপকূলীয় ভূ-ভাঁগের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। 
ভূপুষ্টের. ৩০ ফুট নীচের অর্থাৎ সমুদ্রতলের ১* ফুট নীচের 
কাঠের অস্তিত্ব আবিার হওয়ায় অনেকে মনে করেন কোন লময় 
এটিই ছিল স্থলভাগের উপরিতল। 


টু. 

ফাগুসনের ম্যায় ভূতত্ববিদ্গণের অভিমত, গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ 
উত্তর থেকে শুরু করে প্রথমে পশ্চিমে, তারপর দক্ষিণে অবশেষে 
পূর্বদিকে বাঁক নিয়েছে। সিদ্ধান্তটি অভ্রাস্ত হ'লে গঙ্গার পশ্চিম 
পাড়ে বালী প্রভৃতি হাওড়ার গ্রামগুণির উংপত্তি কলকাতার 
আগেই । বালী অণুলের কয়েকটি জায়গার নাম বৌদের বিল 
[ অর্থাং বৌদমাটির জলময় অণল 7 বিল জয়পুর, নাবাল হূর্গাপুর, 
বাহগাছি [ এত নীচু জায়গা! যে বান এলে গাছে আশ্রয় নিতে হয় ] 
প্রভৃতি । স্ৃ-তাত্বিকগণের অনুমান এই সমস্ত জায়গ! একলময় 
নদী-গর্ভে ছিল। পশ্চিম হাওড়ার উপর দিয়ে কোন সময় খর- 
শ্রোতা নদীবহমান ছিল, পুরানো সরকাগী কাগজপত্রে এপ 
অনুমান ব্যক্ত কর! হয়েছে। সে লময় হয়ত উ'চুডাঙ্গার মাঝে 
মাঝে গ্রাম দেখ! যেত ।- হাওড়া শহরের শিবপুরের চেহায়াটা 
ছিল সে আমলে বড়-সড় একটা দ্বীপের মতন । হীপের মত এই 
সমস্ত পারস্পরিক সংযোগ বিহীন গ্রামগুলি একটি সত লক্ষেত্রে 
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পরিণত হয় যখন পলিমাটির দ্বার! এলাকাটি ভরাট হয়। 


হাওড়া জেলা সমুদ্রতল থেকে স্থানবিশেষে ১৫ থেকে ২০ ফুট 
উশ্চু। হাওড়! ময়দান এলাক। সবচেয়ে বেশী উচু--২০ ফুট এবং 
বোটানিক্যাল গার্ডেন এলাক সবচেয়ে কম ১৫ ফুট মাত্র। 


নদ-নদী 


হাওড়া জেলার প্রধান ফ্্রীদ-নদীর সংখা! তিন-_ভাগীরথী, 
দামোদর ও রূপনারায়ণ । বস্ততঃ ভাগীরথী ও কপনারায়ণ নদী- 
দ্বয়ের দোয়ারের দক্ষিণাংশই হাওড়া জেলা। ভাগীরথীর শাখানদী 
সরস্বতী এবং দামোদর নদের শাখানদী কৌধিকী ও কানা দামোদর 
জেলার অন্ততম জল নিকাশের পথ। 


অনেক, অনেককাল মাগেকার কথা। হাজার বছর আগে 
হলেও হতে পারে-যখন ত্র্িৰেণী থেকে শিবপুর পর্ষস্ত ভূভাগ 
ছিল একটি বড-সভ দ্বীপ। দ্বীপের পূর্বে ভাগীরধী আর পশ্চিমে 
সরস্বতী খরআ্রোতে প্রবাহিত ছ্বিল। 


ভাগীরথী 
ভাগীরঘী নদী হাওড়া জেলার পর্বনীম। দিয়ে প্রবাছিত। 
ইহা গঙ্গ! বা ছগ্ললী নদী নামেও পরিচিতী-নদীটি বালীর নিকটে 
হাওড়ীকে স্পর্শ করে বুুড়ী, হাওড়া ষ্টেশন এলাকা, রামকৃষ্পুর 
হয়ে শিবপুর বোটানিক্যাল গােনের অদূরে শালিমার পয়েন্ট 


(৬৮) 
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হয়ে সীকরাইল, বাউরিয়া, উলুবেড়িয়৷ সব শেষে শ্যামপুর থানাঁকে 
স্পর্শ করেছে। এই দৈর্ঘ মোটামুটি আট মাইলের মত। গঙ্গ। 
ফলত পয়েণ্টের বিপরীত দিকে দামোদর এবং ছগলী পয়েন্টের 
বিপরীত দিকে রূপনাগায়ণের সাথে মিলিত হয়েছে। নাবিকদের 
কাছে আতঙ্ক স্বরূপ জেমল ও মেরী বালুচঙার অবস্থান এই ছুই 
পয়েপ্টের মাঝে । ১৯৬৪ থী ষ্টাবের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাজকীয় জেমস 
এবং মেরী জাহাজটি এই জায়গায় ডুবে যাওয়ার পর এটি জেমল ও 
মেরী বালুচড়া নামে প্রপসিদ্ধি লাভ করেছে। 

ভাগীরথী সারা বছরই নাব্য। তবে ক্রেম'গত পলি পড়ায় 
নদীমুখ ক্রেমশঃ অগভীর হ'তে থাকায় নিয়মিত ড্রেজার দিয়ে মাটি 
কাটার ব্যবস্থা চালু রাখতে হয়। হাওড়া শহরের প্রাস্তবতণ 
গংগানদীর অনেক জায়গায় চড়। পড়েছে । এই প্রসঙ্গে ঘুন্থুড়ির 
চড়া'র নাম কর! যায়। 

পশ্চিমকুলে চড়া পড়ায় গংগ! ক্রমশ; পূর্বদিকে সরে গেছে। 
শিবপুর কান্ছিনী গুণেত শ্রীঅন্গদা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 
--বেশীদিনের কথা নয়-প্রায় পঞ্চাশ ,বৎলরের , মধ্যে শিবপুরে 
নানের ঘাট ব্রহ্মময়ীতল। তে কতদূর সরে গেছে-_তা৷ ধীরভাবে 
পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পার! যায়-_এ অঞ্চলে গঙ্গা কিভাবে 
মজে আসছে। 


বৈদিক সাহিত্য ভাগীরখীর উল্লেখ না৷ থাকায় মনে হয় 
আর্যদের নিকট নদীটি খুব বেশী প্রয়োজনীয় ছিল ন1। মনসা- 
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মঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের অনুলরণ করে বলা যায়, সেকাগে ব্যাপারীরা 
হিজলীর পথে সরস্বতী নদী পরিতাগ করে আদিগঙ্গার পথে যেত। 
কারণ সে সমর সরশ্বত৷ গঙ্গার চেয়ে গভীরতর থাকায় সরন্থতী 
নদ্দীতে বড় বড় জাহাজে যাতায়াতকারী পরতুীজ জলদন্যুদের ভয় 
ছিল। 


অনুমান কোন সময় গঙ্গ! জি, টি, রোডের ৪০০ ফুট পশ্চিমে 
ভিল। ১৮০০-১৮৫৪ খ্রীষ্টান্ধের মধো গঙ্গা ১০০ ফুট পূর্বে সরে 
গেছে। নদী পৃর্বে সরে যাওয়ায় পল্লিপড়া৷ জমিতে গড়ে উঠেছে, 
ঘুড়ি, রামকুষ্ণপুর ও শিবপুরের নদী তীরবর্তী এলাকাগুলি। 
রামকৃষণপুর অঞ্চলের স্থলবেষ্িত বাশতলা শ্মশানঘাটটি এই শিদ্ধান্তের 
সমর্থনে সাক্ষা দেয়। ১৮১৩্রীষ্টাব্ে সালকিয়ার ১৫ ফুট মাটির 
নীচেয় ভিডি নৌকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। 


গঙ্গার গতি বছবার পরিবতিত হয়েছে । এক সময় ত্রিবেদী 
থেকে গঙ্জার একটি ধার! সগ্তগ্রাম, হুগলী, শ্রীগামধুর হয়ে প্রাচীন 
বেতোড় বন্দরের দক্ষিণ পর্য)স্ত প্রবাহিত হত। অপর একটি ধার! 
সরম্বভী নামে ডুম! নিশিপুর, চণ্ডীতলা, আন্দুলের পথ বেয়ে 
বেতোড়ের দক্ষিণে গঙ্গার সাথে মিলিত হত। হই জলপথের 
প্রাচীন সংযোগস্থলটির আধুনিক নাম সাকরাইল। গঙ্গার প্রধান 
জল নির্গমন পথ হিসাবে সরস্বতী যখন বেগবতী ছিল তখন সংযোগ 
স্থলটি ছিল আরও কিছুট। দক্ষিণে । 


(৭০) 


ভখগোল 


হাওড়া, মেদিনীপুর ও ২৪-পরগণার মাঝ দিয়ে প্রবাহিত 
গঙ্গ! নদীটি যে, 'সরম্বতী যখন তরুণী ছিল তখন তার নিল্লাংশ 
ছিল সে কথার সমর্থক স্ত্রীকালিদাস দণ্ডের মতে--সেকালে একটি 
ছোট খাল ভাগীরথীর শাখা হিসাবে এখনকার খি্দিরপুরের কাছে 
আদি গঙ্গ। নদী থেকে বেরিয়ে সীকরোলে সরস্বতীর সঙ্গে যুক্ত 
ছিল। প্রবাদ যে, নবাব আলীবদর্শ খা-র শাসনকালে ইংরাজরা 
কলকাতায় জাহাজ যাতায়াতের স্ববিধার ভগ ওটি প্রশস্ত করে 
ভাগীরখীর জল এঁ পথে প্রবাহিত করেছিলেন । গঙ্গার এই অংশ 
কৃত্রিম বলে হিন্দুর জাজও এখানে শবদাহ করেন না এবং এ জলে 
সান করলে গঙ্গান্ানের ফল হয় না বলে বিশ্বাস করেন। স্াকরোল 
পর্যাস্ত পুর্বোকত খাল কোন সময়ে কে কাটিয়েছিলেন ত1 আজও 
জান] বায়নি। ডি, ব্যারোর ম্যাপ দেখলে বোঝ! যায়, গ্রীতিয় 
যোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি লময়েও সেটি বর্তমান ছিল। [ পৌঁণ্ড - 
বর্ধন ভূক্তি ও বর্ধমান ভূক্তি-_অস্থত, ২১/১০/৭৭ ] 


গঙ্গায় পলি 


১৮১৩ স্রী-এ কোন এক পাইলট জাহাজের অধ্যক্ষ মন্তব্য 
করেছিলেন, কাছারি ঘাটে [ বর্তমান হাওড়া ষ্টেশন ঘাটে ] আর 
জাগের মতন বড় জাহাজ ভিতে পারে না, কারগ নদীতে চড়া 
পড়েছে । 


0৭১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শ্রীনলনীকাস্ত ভটষ্টশালী প্রমুখ মনিষীদের সিদ্ধাস্ত, গঙ্গার 
পলি জমার ইতিহাস বহু প্রাচীন। আনুমানিক ২০০০ খুষটপূর্বান্ডে 
যখন পলি পড়ে গঙ্গার মুখ বন্ধ হয়ে ধায় তখন রাজ! ভগীরথ বিপুল 
আয়ামে পলি সরিয়ে গঙ্গাকে নবজীবন দান করেন। রাজ। 
ভগীরথ যে কাজ গুরু করে গেছেন আজও তা শেষ হয়নি । এখন 
এই কাজের ভার কলিকাতা পোর্ট কমিশনার বা পোর্ট ট্রাষ্টের হাতে । 
গঙ্গায় পলি জম! হাস ও জলগ্রবাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্টে রচিত করাকা৷ 
প্রকল্পকে সরকারী পরিড়াষায় কলিকাতা বন্দর সংরক্ষণের জন্য 
প্রকল্প আখ্যা দেওয়। হলেও কল্সিকাতার পশ্চিমে অবস্থিত হাওড়ারও 
লাভ এতে কম নয়। 


হাওড়া, বালী, বেলুড়, শিবপুর; উলুবেড়িয়৷ প্রভৃতি জেলার 
প্রধান প্রধান অঞ্চলগুলি এই নদীর তীরে অবস্থিত। 


সরস্বতা 


সরন্নতী হুগকী নদীর শাখা । হুগলী শহরের কয়েক. মাইল 
দুরে জিবেনী থেকে বার হয়ে বলুহাটা গ্রামের িকট হাওড়া জেলায় 
প্রবেশ করে ডোমজুড় ও আন্দুলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
সাকরাইলের নিকট হুগলী নদীতে পড়েছে। বর্তমানে ইহ! আন্দুল 
পর্যস্ত নৌ-বাহুন যোগ্য, অবশ্তই ছোট নৌকায়। এক সময় যে 
এটি বড় নদী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় উ'চু পাড় এবং পাড়ের 
কাছে মাঝে মাঝে বড় বড় নৌকার ধ্বংলাবশেষ খুঁড়ে পাওয়ায় 


€ ৭২) 


ভগোল 


মজা নদীটির ধারে মাঝে মাঝে দহ নামক বড় বড় পুকুর আছে । দু 
নামযুক্ত অনেক “গ্রামও আছে, যেমন- মাকড়দহ, ঝাপড়দছ, 


বন্দরদহ প্রভৃতি । 


সরস্বতী নদী সম্পর্কে হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙগলমাজ 
গ্রণেত। জীন্বধীর কুমার মিত্রের মন্তব্য পঞ্চদশ শতকের আগে 
ভাগীথা সরম্বতী খাত দিয়াই সমুত্ে প্রবাহিত হত। আবার 
দামোদরের দক্ষিণবাহ্থী প্রবাহ পথই এক সময় সরম্বতীর প্রবাহ পথ 
ছিল তাহা! অস্থুমিত হয় ডি, বারোলের নকুল! এবং মেজর হার্টের 
রিপোর্ট হতে। পরে সরম্তী এই পথ পরিত্যাগ করে সোজা 
দক্ষিণ বাহিনী হয়ে রূপনারায়ণ পত্রঘাটার প্রবাহ পথে কিছুদিন 
প্রবাহিত হত। সেই সময় রূপনারায়ণের নিম্নপ্রবাহ সরস্বতীর 
প্রবাহ পথ ছিল। অষ্টম শতকের পরই সরস্বতী ভাগীরঘীর এই 
এই প্রাচীনতর প্রবাহ পথের মুখ এবং নিয়তর প্রবাহ শুকিয়ে বায়। 
কলে তান্রলিপ্ত বন্দরের জঅবলুপ্তি ঘটে । 


১৫৬৫ খ্রীঃ-এ ফেডারিক সাহেব সুস্পষ্ট ভাষায় মস্ভব্য করে 
গেছেন-_-'বেতোড়ের উত্তরে সরম্বভীর প্রবাহ অত্যন্ত অগভীর হয়ে 
পড়ছে, সেজন্ু ছোট ছোট জাহাজও সপ্তগ্রাম পর্স্ত যাওয়া আস! 
করতে পারে ন1। সরন্বতী নদী তীরের আন্দুল, তোমজুড়, 
সকরাইল প্রভৃতি জায়গাগুলি উদ্লেখষোগ্য। 


(৭৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


দাযোদর 


বিবারের ছোটনাগপুর পার্বত্য অঞ্চলের প্রপিদ্ধ শহর র' চীর 
প্রায় ৫০ মাঃ[ ৮* কিঃ মিঃ] উত্তর-পৃর্বে হ'হাজার ফুট [ ৬০৯৬ 
মিটার ] উচ্চতায় দামোদর নদের উৎপত্তি। উৎপত্তিস্থল থেকে 
মোছন। পর্যস্ত মোট দৈর্ঘধ কম-বেশী ৩৩৭ মাইল । নদটি বিহার 
থেকে পঃ বঙ্গের বর্ধমান ও হুগলী জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে 
ডিন্ছি ভূরশুটের নিকট আকনা গ্রামের কাছে ছাওড়ায় গ্রবেশ করে 
আমতার দক্ষিণ দিয়ে মাদারিয়া খালের সঙ্গে মিশেছে । তারপর 
আরও ৩ মাইল দক্ষিণে গাইঘাট! খাড়ি, বাগনান, উলুবেড়িয়া খাল 
পার হয়ে কঙলগকাতার ৪৮২৭ কিঃ মিঃ দক্ষিণে শ্ামপুর থানার 
শিবগঞ্জে এসে ভাগীরথী নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। লোকের 
মুখে দামোদর-ভাগীরথী সঙ্গম এলাকাটির প্রচলিত নাম ভাড়ারদ- 
মোন । 


একসময় দামোদর নদ আসানসোল পর্্যস্ত নাব্য ছিল। তখন 
রানীগঞ্জের কয়ল। ও অন্যান্ত জায়গার বু কবিপণ্য দামোদর নদ 
পথে কলকাতায় জ্ঞাসতো৷। পরবত্তরণকালে হয় জোয়ারের সময় 
আমতা পর্যন্ত নৌ-বাহন যোগ্য । 


এ যাবৎ বহুবারই নদীটির গতিপথ পরিবতিত হয়েছে।, 
বৃষ্টির জলে পরিপুষ্ট ও ম্কীত দামোদর নদের যন্ত! এক সময় রাচ- 
বঙ্গের আত্ম ছিল। সেকালের লৌকিক ছড়া--ধেয়ে এল 


(৭৪) 


ভন্গগাল 


দামোনর+ কথাটির মধো এই ছুঃধঞ্জনক ঘটনার স্মৃত চিহ্ন বর্তমান । 
দামোদরের বন্যা! শীর্ষক একটি কবিতার [ জনৈক ধর্মোপাধক রচিত ] 
উল্লেখ ডাঃ দানেশ চন্দ্র সেনের বঙ্গসাহিত্য পরিচয় গ্রন্থে আছে। 
কবিতার কয়েকটি পংক্তি হল-__ 

অবধান কর ভাই শুন সর্বজন, 

মন দিয়া শুন সবে কহি এ বিবরণ । 

সন হাজার বাহাতর (১০৭২) সালে প্রথম আশ্বিনে, 

দামোদরে আইল বান গুন সর্জনে। 

আড়। চারি জঙ্গ হইল্স পর্বত উপর। 

মনুষ্য ডুবাতে মন কৈল দামোদর | 


বাধিক প্রাবনের জন্য চীনের হুঃখ হোয়াংহে নদীর ভ্ঞায় দামোদর 
নদকে বল! হ'ত বাংলার হুঃখ। বর্যার জলের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে 
বালি ও পলি বহুনের জন্য নদীটির গতিপথ ক্রমশঃ ভরাট হতে 
থাকার জন্তই এই ছর্টেব। দামোদরের তাগুবলীল] সম্পর্কে 
জনৈক বিদেশী লেখকের মস্তবা-_“যুগ যুগ ধরে দামোদর অশ্রুনদ 
বলে পরিচিত ছিল। ভারতীয় চিস্তাধারায় দামোদর ন্দ ভয়াবহ 
আর গঙ্গানদী হল কল্াযাণদায়িনী । লে দামোদরের জলে যখন 
বর্ষার চল নামতে, তখন দামোদরের সঙ্গে বরাকর, কোনারের 
আল মিশে, বিহারের উচ্চভূমি ছাপিয়ে বাংলার নিষ্নভূমিকে ডুবিয়ে 
বিবার থেকে ২৬* মাইল পথ উজজিয়ে আসতে! কলকাতা শঙরের 
দরজ] পর্যন্ত ।” | 


(9৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বন্ত! রোধে দ।/মোদর নদে বাধ দেওয়ায়, বর্ধমান ও হুগলী 
জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় ম্যালেরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়। 
স্বাধীনতার পর বহুমুখী নদী পরিকল্পনার অন্তর্গত দামে দর উপত্াকা 
পরিকল্পনার প্রথম অংশ সম্পুর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় অংশে নিম্ন 
দামোদর পরিকল্পনার কাজ সম্পুর্ণ না হওয়ায় কয়েক বৎসর যাবং 
হাগুড়া জেলার কিছু অংশে বন্যার প্রকোপ প্রকাশ পায়। 


দামোদর নদের হৃ"টি প্রধান শাখা । একটি শাখার নাম 
দামোদর। এটির প্রবাহ পথ ছাওড়া জেলার উত্তরাংশ, মুল দামোদর 
নদ হ'তে বার হয়ে ১৪ মাইল পথ পরিক্রমার পর 'আমতার তিন 
মাইল উত্তর-পশ্চিমে আবার মল দামোদর নদে মিলিত হয়েছে। 
অপর একটি শীখা, যেটি মল দামোদর নদ হতে বার হয়ে ভাগীরখীতে 
পড়েছে তার নাম কানা দামোদর বা কৌধিকী। একট জেলায় 
নদটির দৈর্ঘ। ৪৫ মাইল এবং তীরবতর্ণ বিখাত জায়গাগুজির মধ্যে 
আছে আমতা, শ্যামপুর, মছিষরেখা গ্রভৃতি । 


কানা-দাযোদর 


কান দামোদর বা কৌশিকী জগতবল্পভগুর থানার ইছানগরী 
গ্রামে হাণুড়ায় প্রবেশ করে ২* মাইল পথ অতিক্রম করে 
উলুবেড়িয়। শহরের এক মাইল উত্তরে হুগলী নদীতে পড়েছে। 
তীর্থ গ্রপিদ্ধ স্থান সমৃহ্থের মধ্যে আছে, জগতবল্লভগুর, মাজু গ্রভৃতি। 


€ ৭৬) 


ভঞ্গোল 


বর্তমানে এটি কালা হলেও অভীতের চোখে নদটির গতি চাগ্ল্যের 
প্রমাণ মাছে । যথা, কবি কম্কনের চণ্তীমঙ্গল কাব্যে-_ 


আমোদর দামোদর ধাইল দারকেশ্বর 
১০ এ রঃ 
খরতর লহরী ধাইল গোদাবরী 
ধায় কানা দামোদর 
ট্‌ ট ট্ 
চণ্তীর আদেশে শিঙ্গাশিল বরিষে 


কান্দে সাধু মাথায় হাত দিয়!। 


দামোদরের গতি পরিবর্তনের ইতিকথ!- 


একলময় দামোদর হাওড়ার ৩৯ মাঃ টন্তরে এবং জ্িবেনী 
থেকে ৩ মাঃ দূরে নয়ানরাই-এর কাছে হুগলী নদীর লাখে মিশত। 
পরবরাঁকালে দামোদরের প্রধান আ্রোত কান! দামোদর দিয়ে 
প্রবাহিত হতে থাকে । ডি, ব্যারোল এবং রেভ (818৪8৬5-1650) 
দামোদর ন্গের দু'টি মুখের কথা উল্লেখ করেছেন-__মুখঘ্য় পিস্তোলার 
নিকট [ ₹র্তমানে ফোর্ট ম্সিংটন পয়েন্টের পিুলদ গ্রাম ] দৃষ্তমান। 
একটি মুখ বর্তমান দামোদর, যেটি কঙ্গত] পয়েন্টে হুগলী নবীতে 
শড়েছে। দ্বিতীয় মুখ পিজবেড়িয়! খাল, যার মধ্য &'তে কানা 
দামোদর হুগলী নদীতে গপড়েছে। দামোদর অগ্তদশ শতাব্দীর 


(৭৭ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শেষদিকে আকা-ম্যাপে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর 3811 729100-র 
বর্ণনায় “একটি বৃহৎ জাহাজের নদী” আবার রেনেলের ম্যাপে 
(১৭৭৯-৮১ এটি ক্ষীণকায়া নদী । ষোড়শ শতাবীতে আকা 
ডি, ব্যারোলের ম্যাপে দামোদর নদের গতিপথের, গৌরবজনক 
অধ্যায় দেখতে পাওয়া যায়। এই পথের ধ্বংসাবশেষ হ'ল বনস্পতি 
খাল ও হুধ খাল এবং ছোটমরয়া, বড়ময়রা, জগন্নাথপুর, মানসমারি, 
ধাপ ও মিলকি গ্রামগুলিতে অবস্থিত লম্বায় $ মাইল ও চওড়ায় £ 
মাইলের বড় আকারের পুকুবগুলি। বাগনানের ১২. মাইল দূরবর্তা 
গোবরধন গ্রামের একটি এলাকার এক সময়ের পরিচিতি ছিল 


“জাহাজ ঘাটা”। 


রূপনারায়ণ 


হুগলী জেল।র বন্দর নামক স্থ'নে দ্বারকেশ্বর ও শিলাই নদী 
একত্র সয়ে ঝপনারায়ণ নামে পরিচিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক 
দিয়ে হাওড়! জেলার প্রায় ৩৫ মাঃ সীমারেখা বেষ্টন করে প্রবাহিত। 
নদীটি উত্তর ভাটোর। গ্রামের নিকট এই জেলাকে স্পর্শ করে 
মুণ্ডেশ্বরী নদী, পাঁশুলী খাল, বাকৃসী খাল প্রভৃতির জলে পুষ্ট 
হয়ে হুগলী পয়েন্টের কাছে হুগলী নদীতে পড়েছে । কোন কোন 
জায়গাত নদীর বিস্তার ৩ মাইল। 


বৈদেশিক নাবিকগণ বিভিন্ন সময়ে বূপনারায়ণের বিভিন্ন 
নামকরণ করেছেন। ডি, ব্যারোসের দা! এশিয়। (09 45519) 


(৭৮) 


ভগোল 
গ্রন্থে এটি গঙ্গা, হেজেসের লেখায় টামবোলী, মাষ্ট।র-এর বর্ণনায় 
টামবারলীন, বাউরের ভাষায় টামবোলী, অবশেষে রোনেলের 
ম্যাপে রূপনারায়ণ নামে বণিত। রোনেল একথাও বলে গেছেন, 
অন্তের৷ একে তুল করে গঙ্গ মনে করেছেন। 


/৪19110117-এর ম্যাপ অনুলারে দামোদরের বড় শাখা 
তমলুকের নিকট রূপনারায়ণের সাথে মিলিত হয়েছে। অপর 
একটি শাখ! কালনার নিকট হুগলী নদীতে পড়েছে । লম্ভবতঃ 
সে যুগে এই ছু'টি জলপথে জাহাজ সমূহ হুগলী, নদী থেকে 'অনায়াসেই 
রূপনারায়ণ নদে ঘেতে পারার ফলেই এটিকেও গঙ্গ৷ বলে ভুল করা 
হয়েছে। এখন পর্যস্ত কান! দারকেশ্বর দামোদর নদের সাথে 
রাপনারায়ণের সংযোগ অক্ষুণ্ করে রেখেছে। ইহার তীরে 
পানিভ্রাস, মগ্ডলঘাট, বাকৃলী, পিছলদছ, শশাটি প্রভৃতি গান 
উল্লেখযোগ্য । 


খাল"বিল-জল। 


হাওড়া জেলায় খাল-বিল-জল! প্রভৃতি গ্রচুর। আবার 
ক্রমশঃ ভরাট হয়ে এলেও এখনও গ্মনেক অঞ্চল বেশ নীচু 
এইসব এলাক! প্রতি বছর বর্ধার জলে ডুবে যায়। স্বাভাবিক খাল 
ব্যতীত দামোদর ও লরন্বভীর গতি পরিবর্তনে হাওড়ায় কিছু খালের 
হি হয়েছে। মাদারিয়া, রাজাপুর, লিজবেড়িয়া, বাশপাতি প্রভৃতি 
খালগুলি দামোদরের পরিত্যন্ত খাত মাত্র। | 


( ৭৯ 0) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


গাইঘাটা বাকৃসী থাল--দামোদর. এবং রূপনারায়ণ নদের 
সংযোগকারী খালটি বাকৃপীর কাছ থেকে বের হয়েছে। এই 
স্বাভাবিক জল নিকাশী পথটির দৈ্্য ৭$ মাইল ॥ ১৮৯৪ খীঃ-এ 
খালটির কর্তৃত্ব ভাওড়া ডিগ্রি বোর্ডের হাত হতে পারিক ওয়ার্কস 
ভিপার্টমেণ্টের হাতে যায়। | 


বালী খাল-_গঙ্গ৷ থেকে বেরিয়ে হাওড়-হুগলী জেলার 
বালী-উত্তরপাড়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেওড়াফুলী খালে 
পড়েছে। দৈর্ঘ প্রায় ১, মাইল। 

মেদিনীপুর খাল-_উলুবেড়ির৷ থেকে বের হ'য়ে বাশবেড়ের 

নিকট দামোদরের সাথে মেশার পর রূপনারায়ণ হয়ে মেদিনীপুর 
পর্যন্ত বিস্তুত। খালটির সাহায্যে উলুবেড়িয়া থেকে রূপনারায়ণের 
পরাস্ত পর্যস্ত জললেচ হয়। 

মিঠাকুণ্ড থাল-_দামোদর থেকে বের হ'য়ে মিঠাকুণড নামক 
জায়গায় ভাগীরঘীতে পড়েছে । দের্ধ প্রায় ৬ মাইল । 

কালসাপা। খাল- দৈর্ঘ্য ৬ মাইল, প্রস্থ ৩* ফুট, গভীরতা 
৮ ফুট। 

গৌরীগঙ্গ। গাঙ- অনুমান একসময় গৌরী গঙ্গ। ছিল প্রবল 
ৰেগে বহুমানা। ১৮৯৬ বীট্টাব্দের সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী 
এটির বিস্তৃতি ৭০1৮০ ফুট । খালের মর্যাদা লাভের পরবর্তাকালে 
এটি মজে যায়। ১৯৭০ থু ্টাবে খালটির ৭ মাইল পথের অংস্কার 


(৮০) 


ভগোল 


সুধন কুর1 হয়। হুগলী জেলায় দামোদরের সাথে এবং 'হাওড়ায় 
সরনতী'র সাথে সংযুক্ত হবার পর এটি বাউরিয়ার কাছে গঙ্গায় 
পড়েছে। মজ! নদীর চড়ায় যে নব বসতি গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে 
কতকগুলির নাম__ কাজির চড়া; শ্থামনুন্দর চড়া, রায়ের চড়ু 
চড়। পাচলা, চড়া শু 'ড়িখালি, মোল্লার চড়া গুভূতি। রায়ের চড়ায় 
নলকুপ খননের স্ময় দেখা গেছে ৪০০ ফিটের মধ্যে এ "টেল মাটি 
নাই। তার নীচেয় ৮1১০ ফুট এঁটেল মাটির পর আবারু বালির 
স্তর। খাল সংলগ্ন গ্রামগুলির মধ্যে আছে দশভাগাঃ চেজাইল, 
বলরাম.পাতা, পাঁচলা প্রভৃতি । 


অন্যান্য খাল ও জল 

সরম্বভী নদীর নিয্নভাগ সাঁকরাইল খাল এবং কৌশিকী 
নদীর নিয়ভাগ সিজবেড়িয়] খাল নামে পরিচিত । বালী, রাজগঞ্জ, 
সাকরাইল, লিজবেড়িয়! ও চম্পাখাল ভাগীরথীর সাথে মিশেছে । 
দামোদর নদের লাথে যে বারটি খাল মিশেছে তারমধ্যে মাদারিয়া 
(১০ মাইল দীর্ঘ) এবং বাশপাতি (দৈর্ঘ প্রায়, ১৫ মাইল) 
সমাধিক উল্লেখযো্া রূপনারায়ণ নদে যে তিনটি খাল পড়েছে 
তাদের মধ্য আছে রসি বাকলীর খাল্‌। অন্যান খালগুলির 
মধ্যে ডাকাতিয়া! রাজাপুর ও ট্রুয়ার্ট খালের নাম উল্লেখযোগ্য 


মাদারিয়। খাল ক টাপাডাঙ্গার উত্তর থেকে বার হয়ে 
আমতার কিছুদুরে 'দামেসরে পড়েছে। কসমধা” এটি রোগের 
খাল বা রোণ নদী নামে পরিচিত ছিল।, 


€৮১) 


হাগুড়া জেলার ইতিহাস 


হাওড1 জেলার জলাগুলির মধ্যে হুগলী ও সবস্বতী নগর 
মধ্যবত রাজাপুর জলা! এবং কানা-দাম়োদর ও দামোদর নদের 
মধ্যবতর্ণ আমতার কেঁদোর জল! সমধিক প্রসিধ। আমতা ও 
উলুবেড়িয়ার মধ্যে কাচুয়ার বিজও উল্লেখযোগ্য । কান! দামোদর 
ও মজা সরম্থতী সম্বিহিত অঞ্চলটি অস্বাস্থ্যকর । জঙ্গ নিকাশের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়ায় ডোমজুড ও আমতা থানার জনস্বাস্থ্যের 
উন্নতি ঘটেছে। পূর্ব জার্মানীর সেবা প্রতিষ্ঠান কাসার উদ্যোগে 
ঘোড়াঘাটা-বরুন্দা খালের সংস্কার হ'চ্ছে। এই খালের জল 
ম্যাক্নক খাল হ'য়ে রূপনারায়ণে পড়বে খাল ছৃ'টির সংস্কারে 
উপকৃত হু'বে নবাঁন্, বরুন্দা, উশ্বরীপুর, পানিভ্রাস, ম্যন্নক। 
বাগনান গোপালপুর গুভৃতি গ্রাম । 


কাটাখাল 


হাওড়া জেলায় ছুঃটি কাটাখাল আছে। প্রথম উলুবেডিয়! 
কাযানেল-_ইহ! পাষগুপুরের নিকট থেকে উলুবেড়িয়ার নিকট 
গল্গায় পড়া পর্যস্ত ৮ মাইল লম্বা। দ্বিতীয় খালটি কোলাপুৃরের 
নিকট রূপনারায়ণ থেকে দামোদর পর্যন্ত ৪ মাইল লম্বা । 
এছাড়া রাজাপুরের__ও হাওড! জেলার জল নিকাশের জন্ত রাজাপুর 
ড্রেলেজ ও হাওড়া ড্রেনেজ নামে ছ'টিকাটা খাল আছে। 


বৃষ্টিপাত, আবহাওয়! ও জলবায়, 
বারোমাসে ছয় খতু নয়, চার খতুর প্রভাব জনুভূত হয় 
(৮২) 


ভগোল 


হাওড়া জেলায় । মার্চ থেকে মে-_-গরমকাল | এই সময় বিকালের 
দিকে বৃষ্টি হয়। কালবৈশাখী নামে পরিচিত ঝড়ের আবির্ভাব 
হয় এই সময়। জুন থেকে সেপ্টেম্বর-বর্যাকাল। এই লময়ে 
দক্ষিণ-পশ্চিম মৌন্ুমীবায়ু, প্রভাবে জেলার সর্বত্রই প্রচুর বৃষ্টিপাত 
হয়। অক্টোবর থেকে নভেম্বরের প্রথম পর্যস্ত সময়টি হল শরৎ- 
কাল। প্রত্যায়ন বায়ুর প্রড়াবে এসময় কিছুটা! ঠাগ্ডার আমেজ 
অন্থভূত হয়। বছরের বাকী সময়ট। শীতকাল। 


সর্বাধিক বৃষ্টি হয় জুলাই-আগঞ্ট মাসে। সারা বছরের 
স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতেয় পরিমাণ ১৬২৯৭ মিলিমিটার । বাধিকগড় 
বৃষ্টিপাতের হিসাব ৫৭ ইঞ্চি। এর মধ্যে মে ৮*১”, জুন ১০২", 
জুলাই ১২০", আগত ১২৩" এবং সেপ্টেম্বর মালে ৮*১" ইঞ্চি 
বষ্টিপাঁত হয়। 


১৯০০ গ্রীষ্টাবের সেপ্টেম্বর মালে ৪৮” ঘণ্টায় ২৪” বৃষ্টিপাতে ১৫০ 
বর্গমাইল এলাকা জুড়ে প্রবল বন্যায় বছ মানুষ, গরু, ও শব্য 
ধ্বংস হয়। ১৯০৯ খ্রীঃ-এ প্রকাশিত হাওড়! ডিদ্রিউ গেজেট্িয়ারের 
পাতায় লেখ! আছে, জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে মার্চের মাঝা- 
মাঝি নাতিশীতোষ্ আবহাওয়ার জন্ড সময়টি স্বাস্থ্াকর। মার্চের 
শেষ অর্ধেক থেকে মে মাসের প্রথম অর্ধেক পর্যস্ত দিনে গরম 
অন্গভূত হ'লেও বিকালে মনোরম সামুদ্রিক হাওয়ায় শরীর ঠা 
হয়। সেপ্টেত্বর থেকে জানুয়াপীর গোড়ার দিক পর্যস্ত সময়টি 


(৮৩). 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


অত্যন্ত অন্থাস্থ্যকর। এই লময় ম্যালেরিয়া, উদর1ময় গরভৃতি অন 
১ 
দেখা দেয়। 


১৬৩২, ১৪৩৩, ১৮৪২, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ সম্বৃহে সাইক্লোনিক 
ঝড়ে হাওড়া জেলার বছুক্ষতি হয়। ১৮৬৪ গ্রীষ্টাব্ধের ঝড়ের 
সুময় হুগলী নদীতে অবস্থানকারী বনু নৌক! ও জাহাজ ক্ষতি গ্রন্ত 
হয়। 


বন্যা 

১৮১৬) ১৮৩৩ ও ১৮৬৪-তঠে দামোদর এবং বপনারায়ণে 
প্রবল বন্যা হয়। বপনারায়ণের বন্তা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাীষ 
এক চিঠিতে উমাগ্রলাদ মুখোপাধ্যায়কে লিংখছিলেন “যাক একটা 
ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া গেছে । এ বাড়ী কপনারায়ণতক উৎসর্গ 
করে বেঁচেছি। বান ও বস্তায় এ নদী যে কিভীষণ হতে পারে 
এবারে তার্ল করে দেখলাম। হতে নদীর ধারের ধাধ দিকে তোমর। 
আমাদের গ্রধানে আসতে সে আর নেই, বোধ হয় আজকের 
জোয়াঠরই নিশ্চিষ্চ হয়ে যাবে । তারপরে জল আর জল । 


[ শরংচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ী-- গোপাল চন্দ্র রায়] 


, পণ্চবীধিকী পরিকরপনাকালে দামোদর উপতাকা পরিকল্পনার 
অন্তর্গত নিয-দাঞোদর "পন্জিকল্পনার কাঁজ অসম্পূর্ণ থাকায় উপযুক্ত 
&ঞ্নিকার্শ বাবস্থার 'অভাবে গ্রভূত ক্ষতি হয় । $৯২৫-৫৬ থেকে 


(৮৪) 


ভগোল 


১৯৬৬৭৬৭ পর্ধ্যস্ত প্রায় প্রতি বছরই বস্তায় ফসলের ক্ষতি হতে 
থাকে । ১৯৭০-এর প্রথম দিকে জনেক জায়গায় বচ্চা হয়। 
পাঞ্চেং মাইথন ও ছুর্গাপুর বাঁধ থেকে ৯,৬১,০০০ কিউসেক 
জল ছাড়ার লে বন্যায় ৩৫০ বঃ মা; এলাকা জুড়ে ১৭ লক্ষ 
লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্তা কবলিত গ্রামের সংখ)! নিয়দপ-_ 


হাওড়া লদর মহকুমা উলুবেড়িয়। মহকুমা 

থান। -_চ্তিগ্রস্ত গ্রামের ধান। ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামের 

সংখা লংখযা 

বালী__ ৪ উলুবেড়িয়া_ ৭৫ 

জগার্ছী_ ১৭ বাগ্নান-_ ৫৫. 

সাফিরাইল-__ ১৮ শ্যামপুর-_ ৪ 

পাচলা-- ৩৩ আমতা__ ১৭৪ 

ডোমভুড়_ ৪৮০ উদয়নারায়ণপুর-- ৭৯ 
্লগতবল্পভগুর-_.:. ৭০, 


ভালিকাটির উপরে নজর বোলালে দেখ যায় যে, সর্বাধিক 
ক্ষতিগ্রস্ত, হয় আমতা, ভারপ্র ক্রমান্বয়ে উদয়নার/ রণপুর, 
উলুবেড়িয়। ও জগতবল্পভপুর ধানা। এই বন্ঠায় ৫:৬ কোর 
টাকার শহ্ ও ৩১ গৃহপালিত পঞ্ুর ক্ষতি হয়, ক্ষতিগ্রতু 
শিক্ষারতনগ্ুলির ' [ প্রাথমিক বিস্ভালয় থেকে কলেজ" পর্যন্ত] 


(৮৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


সংখ্যা! ১৩৫৬টি, ক্ষতির পরিমাণ ৩২.৬৩.০০০ টাকা; ক্ষতিগ্রস্ত 
৯৭ মাইল রাস্তার পুননির্াণ ব্যয় ২৪ লক্ষ টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত 
সেতৃগুলির মেরামতি ব্যয় ৬৬.৭৫.০০০ টাকা। 


১৯৭১ ্রীষ্টাব্ের জুলাই মাসে দামোদর, রূপনারায়ণ ও 
ুগ্ডেস্বরী নদীর বস্তায় ,জলার ৪৩০ বঃ মাঃ এলাকা ক্ষি গ্রস্ত হয় 
উলু বড়িয়৷ মঙ্ককুমার ৪০২টি গ্রামের ৪৩৫,০০০ জন অধিবাসী 
বন্তা »বলিত হয়। আমতা-উলুবেড়িয়ার ৫*.০০০ একর ধানজমি 
এবং আমতার অর্থকরী ফসল পানের ৬০০০টি বোরোজ নষ্ট হয়। 
কিন্তু পূর্বের ক্ষতির সমস্ত হিসাবকে ম্লান করে দিয়েছে ১৯৭৮-এর 
বন্ধ । 


বন্তার মৃখ্য কারণ উপযুক্ত জলনিকাশী ব্যবস্থার অভাব। 
হাওড়া-হুগলী অঞ্চলের জলনিকাশী ব্যবস্থা বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বনু! 
তদস্ত কমিটির অভিমত হঞ্-__ 


এই এলাকার প্রধান ছ'টি নদী দামোদর ও হুগলী । 
আভ্াভ্তরীণ জল নিকাশকারী ঘিউ, ইললর1, কেদারমভী, জরম্বতা 
ও কুস্তীনদী হুগলী নদীতে পড়েছে । এছাড়া, জল নিকাশের 
উপায় হিসাবে আছে রাজাপুর খাল, পুরানো খাল, ডানকুনি 
খাল, বারজোল! খাল, গুজারপুর খাল 'এবং ডাকাতিয়া খাজ। 
ঘিউ-ইলসর! উপত্যকার জল কিছুট৷ কুস্তীনদা, কিছুটা সরন্থতী 
এবং কিছুটা দামোদর উপত্যক! পরিকল্পনার অংগ ছিসাবে নৃতন 


(৮৬) 


ইতহাস 


কুস্তীনদী দিয়ে নিকাশ হয়। এই সমস্ত নদী ও খালগুলির জল 
নিকাশের ক্ষমত৷ অত্যন্ত সীমাবন্ধ। বেশী বৃষ্টির পুরে! জল 
এগুলির ছ্বাপা নিকাশ হয় না । হুগলী নদীতে জোয়ার এলে অবস্থ। 
আরও সঙ্গীন হয়ে পড়ে। 


পঁচ-ছ বছর আগেও আমত] থানার বেশ কিছু অংশ বন্যায় 
ডুবে গেলে তালগাছ কেটে ভোগা তৈরী করে অথবা পানসীতে 
যাতায়াত কতে হ'ত । ডোঙীতে দাড় হিসাবে যেটি ব্যবহার 
কর] ছত সেটিব স্থানীয় নাম “ক্যারল”। 


মজানদীর সংস্কার ও বন্ধ! প্রতিরোধ 


বন্যা প্রতিরোধের জন্ত নিয় দামোদর উপত্যকা! সংস্কারকলে 
কেন্দ্রীয় সরকার ৪৪ সক্কোটি টাকার, একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। 
প্রকল্প অনুযায়ী প্রাথমিক পর্য্যায়ে নিম্ন দামোদর সংস্কার করায় 
এই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বাংসরিক বন্ঠার হাত হ'তে রক্ষা 
পেয়েছে । দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজের উল্লেখযোগ্য অংশ হ'ল 


শ্টানপুর থান! এলাকার গড়চুমুকে ৫৮ কপাটযুক্ত একটি জল 
নিয়ন্ত্রণ দরজ! [ লুইস গেট] বসানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 


এযাঁবৎ পশ্চিমবঙ্গে যে কয়টি “ভাল নিয়ন্ত্রণ দরজা” বসানোর 
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এটি বৃহতম। হুগলী জেলার 
মুণ্ডেশ্বরী নদীর বা দিক বরাবর যে বাধ তৈরীর পরিকল্পন! অ'ছে 
সেটি হাওড়'-ছগলীর সীমান্তে এলে শেষ হবে । বাঁধ তৈরীর কাজ 


(৮৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শেষ হ'লে বাধিক বন্যার কবল থেকে প্রায় ২৫ লক্ষ (লাকের 
পরিত্রাণ ঘটবে। সেই সঙ্গে সেচ ব্যবস্থারও উন্নতি ঘটবে'। 
জেলার চাষ-বাসের ক্ষেত্রে এর ফলে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটৰে। 


ভূমিকম্প 
১৮৯৭-৯৮ খৃষ্টাবের ভূমিকম্পে শিবপুর ট্রামডিপোর নিকট 
অবস্থিত শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর তদনান্তীন ভবনটি ক্ষতি গ্রস্ত 
হয় একথা লাইব্রেরীর সম্পাদক বিনোদ বিহারী হালদার বার্ষিক 
বিবরণীতে উল্লেখ করেন। 


১৯০৫ ( কাংড়া )১ ১৯০৬ ( কলিকাতা ), ১৯০৮ (শ্রীমঙ্ল ), 
১৯৩০ ( ধুবড়ি ) ১৯৩৪ ( বিহারনেপাল ) এবং ১৯৬৪ কলিকাত! ) 
বাবে যে সব ভূমিকম্প হয় তার রেশ হথাওড়াতেও অনুভূত 
হয়। ১৯৩ খীগ্রাবের ভূমিকম্পে উলুবেড়িয়। ও বাগনানের অনেক 
বাড়ী এবং বলুছ্াটি উচ্চ বিদ্যালয় ভবনটি ক্ষতিগ্রস্ত হুয়। 


সাইক্লোন 
১৮৬৪ খী্টাবের লাইক্লোন রি আশ্বিনের ঝড়ে হাওড়া 
জেলায়" ১৯৭৮ জন লোক এরং ১২.৭৬২টি গৃহপালিত পণ্ড মারা 
যায়। পরবন্তণক!লে ঝোটানিকেল গানের এলাকাতুক্ত অঞ্চলে 
লিরাজন্দৌলার আমলের বছ আমগাছ.এই ধরণের ঝড়ে, রিনষ্্ হয়। 





যতদিন ন! ইউরোপীয় শিল্পবিপ্লবের ঢেউ জাহাজ বোঝাই 
হয়ে ভাগীরথী বেয়ে হাওড়ার মাটিতে এসে আছাড খেয়েছিল 
ততঙ্গিন হাওড়ার অর্থনীতি ছিল কৃষিপ্রধান। কিস্ত ইউরোগীয় 
মূলধন ও শিল্লোচ্যোগে অচিরে তার চেঙ্ঠারা গেল পাণ্টে। 
বর্তমানে এই জেলার অধিবাদীদের মধ্যে মাত্র ২৩ শতাংশ 
চাষী, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে এই সংখ্যা ৫৪ শতাংশ। অতএব 
হাওড়ার অর্থনীতিকে এখন আর কৃষিগ্রধান বলার উপায় নাই। 
তবুও যেহেতু কৃষি, মানুষ ও মেশিনের খাবার যোগায় তাই কৃষির 
কথাই প্রথমে আলোচনা! করব। 


১৮৪৫-এর সার্ভেম্যাপে দেখা যায় হাওড়ায় আবাদী জমির 
পরিমাণ ৪০০ বর্গমাইল। এর মধ্যে একর হিসাবে ধানচাষ 
হয় ৫৬৬০, তুলা-- ৪০০, নীল--৪০১, তৈলবীজ--১২০০, তস্ত 
জাতায় উদ্ভিদ--২০*০১ আখ--২০০০, তামাফ--২০০, তরি- 


(৮৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


তরক'রী--২০* এবং ভন্তান্ত ফলল ১৬০* একরে। যে জমিতে 
তু'তের চাষ হ'ত সে সব জমির বাধিক খাজন! ছিল ৮-১০ 
টাকা । আজকাল নীল, তৈলবীজ, আখ, তামাক প্রভৃতির চাষ 
এ জেলায় হয় না। 


বিংশ শতকের শুরুতে [১৯০৩৪ খীঃ] ইম্পিরিয়াল 
গেজেটের ছিলাব অন্ুলারে-_ 
মহকুম! আয়তন করিত জমি কর্ষণযোগ্য পতিত 
[ বর্গমাইলের হিসাবে ) 


হাওড়! ১৭৩ ৫৮ ণ 
উলুবেড়িয়া ৩৩৭ ১২০ ১৬ 
মোট ৫১০ ১৫৮ ২৩ 


সাম্প্রতিক হিসাবে মোট জমি ৩৭২,২৫০ একরের মধ্যে চাষ 
যোগ্য জমির পরিমাণ ২:৬০১৫০০ একর। উৎপন্ন দ্রব্যের তালি- 
কায় প্রথমেই আছে স্থলের কমল ধান, তারপর জলের কমল 
মাছ। 

ধান-_জেলার সর্বত্রই ধান চাব হয়। চাষের উপকরণ 
বেশীর ভাগ জায়গায় মান্ধাতার আমলের কাঠের লাগল ও বলদ 
হ'লেও কিছু কিছু জায়গায় কলের লাঙলের বাবার শুর 
হয়েছে। পঞ্চবার্ধিকী পরিকর্পন। সমৃছের কলে জলসেচ ও জল 
নিকাশী বাবস্থার উন্নতি সাধন এবং পতিত জমিকে চাষযোগ্য 
করায়, উন্নত ধরণের সার ও বীজ ব্যবহার হেতু আমন এবং 


(৯০) 


তরথনশীত 


গ্রীষ্মকালে জলা! জায়গায় বোরো! জাতীয় ধান্চাষের পরিমাণ 
আগের থেকে অনেক বেড়ে যাওয়া সত্বেও জেলাটি আজও খাছ 
স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। 

৩৮,২০০ একর আবাদী জমির মধ্যে ধান জমি ও ধান উৎ- 
পাদনের ছিসাবটি হ'ল-. 


বছর ধানচাষের জমি উৎপাদন একর পিছু গড় উৎপাদন 
[হাজার একর ] [হাজার টন] [মণছিসাবে ] 


১৯৬৩৪-৬৫ ২১১৬ ১৬৫৮ ১৩৬১ 
১৯৬৫-৬৬ ২১৯২ ৬৫৮ ৮*১৭ 
১৯৬৬-৬৭ ২১৬৫ ৬৯৩ ৮৭১ 
১৯৬৭-৬৯৮ ২১৮৯ ৭৩৩ ৯১৩ 
১৯৬৮-৬৯ ১৮৫৫ ৭৬৮ ১১*১৭ 


আধুশিক চাঁষ-বাবস্থার অঙ্গহিলাবে ১৯৬১ তে ৪১১টি এবং 
১৯৬৬ তে ৪৬১টি কলের লাঙল ব্যবহৃত হয়। উদয়নায়ায়ণপুর, 
ডোমজুড়, পাঁচলা, ্লাকরাইল, আমতা [১ও২ নং ব্লক] 
বাগনান [১ ও ২ নংল্লক ] এবং জগতবল্পভপুর প্রভৃতি অঞ্চলে 
অগভীর নলকুপ, দামোদর নদ থেকে জলসেচের জন্ত পাম্প, 
উন্নত ধরণের সার ও বীজের ব্যবস্থা! হওয়ায় অতীতের বন্ধ 
এক ফসলী জমি আজ দো-ফদলী জমিতে পরিণত হয়েছে। 
কষি উন্নয়ণ লমবায় ব্যাঙ্কগুলি [ল্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট কো-অপা- 
রেটিভ ব্যাঙ্ক] আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ করার জন্ত 


(৯১) 


হাওড়া জেলার হীতহাস 


“পাওয়ার টিলার” প্রভৃতির প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে চাধীর। 
যাতে জমি বন্ধক রেখে সহজ শর্তে ধণ সংগ্রহের সুবিধা! পায় 
সেজন্ত একটি প্রকল্প চালু করেছেন। 


ভূমি সংস্কারের প্রশ্নটিও চাষ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে 
জড়িত। ১৯৫৫ খীষ্টাব্বের আইনে একক মালিকাধীন জমির 


সর্বোচ্চ সীম! নির্দিষ্ট হয়েছিল ২৫ একর। ১৯৭১-এ আইনটিকে 
স'শোধন করে নৃতন সীম! নির্দিষ্ট হয় সেচ এলাকায় ১২৪ 
একর এবং সেচহী'ন এলাকায় ১৭'৩ একর। ভূমিষ্ঠীন চাষীদের 
মধ্যে বাম ও চাষযোগ্য জমি বন্টনের মাধামে কৃষি উৎপাদন 
বৃদ্ধির সরঞ্চারী প্রচেষ্টা অনুসারে পাঁচলা ও প্লাকরাইল রকে 
প্রায় সাত শতাধিক বাস্ত ভুমিহান কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টনের 
একটি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে । আমতা, উলুবেড়িয়, এবং 
ডোমজুড় এলাকাতেও অনুবূপ প্রকল্পের কাজ চালু হয়েছে। 


পাট--একমাত্র শ্যামপুর থান! ছাড়া হাওড়ার আর সব 
জায়গাতেই ধানের পরবত্শ প্রধান অর্থকরী রুষি পণ্য পাট । কয়েক 
বছরের পাট চাষের হিদাঁব-নিকাশের চিত্রটি নিয্নরূপ-_ 


বছর কধিত জমি উৎপাদন একর পিছু গড় উৎপাদন 
(হাজার একর) (হাজার টন (মণ) 
১৯৬৪-৬৫ ১৪'২ ৬২৫ ৪*৬১ 
১৯৬৫-৬৬ ১২২ ১৭*৭ ১৪৫ 
১৯৬৬-৬৭ ১১৬ ২২৫ ১৯৬ 
১৯৬৭-৬৮ ১৮৩ ৭৫৬ ৪২০ 
১৯৬৮-৬৯ ২'৩ ৭*২ ৩'১৩ 


(৯২) 


অর্থনশীত 


আলু-_দামোদর, মাদারিয়া খাল, কৌশিকী ও সরস্বতী নদীর 
তীরবর্তাঁ জমিতে আলুর চাষ হয়। আলু চাষের হিনাব“মিকাশের 
চিত্রটি নিয়রপ-- 


বছর কষিত জমি উৎপাদন একর পিছু গড় 
উৎপাদন 
(হাঞ্ার একর) (হাজার ট৭) (মণ) 
১৯৬৩-৬৪ ৩৯ ৬১৮ ৮২৬৫ 
১৯৬৪-৬৫ ৪"৯ ২৩১ ১২৮৫১ 
১৯৬৫-৬৬ ৫"১ ২১৯ ১১৬৯২ 
১৯৬৬-৬৭ ৪-৫ ১৬৫ ৯৯৭৫ 
১৯৬৭-৬৮ ৫*৭ ১৯*৭ ৯৩*৯০ 


একসময় আন্ফুলে আলুব বেশ বড় সড় একটি গঞ্জ ছিল, যেখানে 
হুগজী জেলার বৈদ্যবাটী ও মশাট থেকে প্রচুর অ'লু আমদানী 
ঘটত। 


পান--পান আমত1 থানার দ্বিতীয় এবং শ্যামপুর ও উলুবেড়িয়া 
থানার তৃতীয় অর্থকরী কলল। বৈদ্যনাথপুর, আটপুব, ঝাপড়দহ, 
চক্তবেড়, খসময়ড়া, হুনটিয়া, বকুল গুভৃতি গ্রামে প্রচুর পান 
জন্মায়। পান চাষীদের মধ্যে বারুই সম্প্রদায়ের সংখ্যাই বেশী । 
একসময় আন্দুল এলাকার জুজেস্বর গ্রামের পান জান্দুল বাজার-ঘাট 
থেকে নৌকাষোগে কলকাতার পানপোস্তায় রপ্তানি হ'ত । বাগমান 


& ৯৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


থানার বাটুলের পান সুগন্ধযুক্ত। গাজিপুরের “আমতা) পানও 
বিখ্যাত। 

নারিকেল--মাকড়দহ, ডোমজুড়, কোরোল।, মৌঁড়ী, পাঁচল!, 
নিবড়ে, প্রভৃতি গ্রামের নারিকেল উৎপাদন উল্লেখযোগ্য । এক 
সময় আন্দুলের অনেকেই নিজ নিজ বাডীতে গোল! বেঁধে সার! 
বছরের নারিকেল জমিয়ে রাখতেন । আড়তে ১০ থেকে ২৫ লক্ষ 
পর্য্স্ত নারিকেল জম! থাকতো।। সময় বুঝে জলপথে এগুলি 
রপ্তানি কর! হ'ত। 

অন্যান্য ফসল-_হাওড়া জেলায় কিছু পরিমাণ গম উৎপাদন 
হলেও গম বা বাজর! চাষের জগ) প্রয়োজনীয় জল সেচের ব্যবস্থা 
অগ্রতুল। রবিশন্য এবং আখের চাষ জেলার সামান্ত অংশেই হয়। 
আমতা! থান! এলাকায় খডির চাষ &য়। ফলের মধ্যে নাঠিকেল 
ব্যতীত আম, আনারস, ক।ঠাল, পেঁপে, আতা, জাম, কুল, পেয়ারা, 
ফললসা, চালতা, কতবেল, আমড়া, তেঁতুল, বাতাবীলেবু, থেজুর ও 
তাল প্রধান। দামোদর নদের চায় হয় পটল ও তরমুজ। 
সাতরাগাছির ওলও নামকর1। পাঁচলা, রঘুদেবপুরে সুপারি গাছ 
প্রচুর। শোনা যায় পাঁচলার জায়গীর শেখের পরামর্শে জনৈক 
পর্তুগীজ এ অঞ্চলে এরারুট চাষের প্রবর্তন করেন। 

জলের ফসল মাছ-উলুবেড়িয়া থেকে ভায়মগ্ুহারবার 
পর্ধাস্ত হুগলী নদীর মংস্যচারণ ক্ষেত্র শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, পৃথিবীর 
মধ্যে লর্বোৎকষ্ট। এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত এই এলাকায় প্রচুর 
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উপসে মাছ ধর! হয়। উল্লুবেড়িয়। থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় 
এই মাছ রপ্তানি হয়। একলময় ধোড়হাট ও বান্ুপুরের তীওর 
সম্প্রদায়তুক্ত মস্যজীবীরাই তীরবর্র্ণ ছগলী নদীতে মু ধরার এক- 
চেটিয়] অধিকার ভোগ করত। 


জেলার সর্বত্র পুকুর, খালবিলে মাচ ধর! হয়। খোদ হাওড়া 
শহরেও পুকুরের সংখ্যা ছিল প্রচুর । এখন পুকুর বোজানে!। জমিতে 
দ্রেমশঃ বাড়ী তৈরী হচ্ছে । ১৯৬০"৬১ এবং ১৯৬১-৬২ তে আমতা 
থানায় গড়ে বাধিক ২৮০০০ মণ মাছ ধরা হয়েছিল । নভেম্বর মাসে 
ধর] মাছের পরিমাণ ছিল সবচেয়ে বেশী-৪১৮৪ মণ। বিভিন্ন 
অঞ্চলে মাছ রপ্তানির এটি একটি প্রধান কেন্দ্র। জেলে সম্প্রদায় 
ও মাছের কারবারীরা নদী, খাল, বিলের অগভীর জলে কাপড় বা 
গামছার লাহায্ে জলে ভাগমান মাছের ভিম সংগ্রহ করে নির্বাচিত 
পুকুরে সেই ভিম ফোটায়। তারপর সেই ভিম ও পোন! দেশের 
লবত্র বিদ্রীত হবার জন্য জম! হয় বাকল্যাগ্ড ব্রীজের কাছে হাওড়ার 
মানের আড়তে। 


গৃহপালিত ও বম্যপ্রাণী 


গৃহপালিত প্রাণীদের মধ্যে গরু, মোষ ও ছাগল প্রধান। এ 
ছাড়! আছে ভেড়া, ঘোড়া, শুয়ার, হাস, মুরগী প্রভৃতি । জেলার 
দক্ষিণে ঘখন বনের অস্তিত্ব ছিল, তখন প্রচুর বুনে! শুয়োর এবং 
লময় বিলেধে চিতা বাঘ দেখ! যেত। বছর চষ্লিশেক আগে পাচলা- 
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রঘৃদেবপুর ও গোৌরীগঙ্গ! গাঙ সন্ধ্িিত অঞ্চলে বনের অস্তিত্ব ছিল। 
এখন কোন কোন অঞ্চলে বাদরের উৎপাত দেখ যায়। কয়েক 
বছর টা & পশ্ সম্পদের এক সরকারী লমীক্ষায় নিয় জিখিত 







চিটি পা ওরা ছল-_ 

গাভী ১২৭,৯৬৮ বলদ ১০৮,৭৯৬ 
বাছুর ১৪০,৯৭০ মহিষ ভ্ী) ১১০৩১ 
মহিষ (পুং) ৯৭৯ মহিষ বাছুর) ৮৭৪ 
ভেড়] ২,৪৮৪ ঘোড। ১৩৪,৯৪২ 
শৃকর ৭০৩ মুরগী ২৩১,৭৯০ 
হাল ১৩৯,৩২৯ 


১৯৭৮-এর অক্ট্রোববের সর্বনাশ] বন্াব ফঙ্গে এই হিসাবের 
আমুল পরিবর্তন ঘটেছে । ১৯৪০-এ প্লে কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত 
বাংলায় ভ্রমণ পুস্তকে লেখা আছে প্রতি বছর বীরশিবপুরের মাঠে 
শিকারী] পাথী শিকার করতে আসেন। 


শিল্প 
পশ্চিমবঙ্গের ৬টি উন্নততর শিল্পাঞ্চলের মধ্যে একটি হ'ল 
হাগড়া সদর মহুকুমার অস্তর্গত রামরুফপুর শিবপুর এলাকা। 
এই এলাকায় অবস্থিত শিল্প সমুক্কের মধ্যে পাট, ময়দা) দড়ি 
তৈয়ারী, ডভকইয় 5, জাহাজ নির্স'ণও মেরামত, তেলকল, গ্যাস, 
পেস্ট্রোলিয়াম, রসায়ণ শিল্প প্রভৃতি প্রধান । জেলার মোট আয়ের 


(৯৬) 
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৫০০) আসে শিল্প থেকে এবং শতকরা ৩৬ জল শিল্প-নিভর। 
১৯৬০-৬১সতে শিল্প ধেকে আয় হয়েছিল ৬৮৯৫ কোটি টাকা-_ 
জেলার মোট আয়ের ৪৯১৫ শতাংশ। এই তুলনায় এ সময় 


কষজাত আয়ের পরিমাণ ছিল ১১১৩ শতাংশ ব1 ৮৯০ কোটি 
টাক1। 


উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে যে শিল্প-বিপ্লব শুর হয়। 
তার ধার! অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রিটিশ জাহাজ বোঝাই হ'য়ে 
ভারত মহাসাগর পেরিয়ে হুগলী নদীর তীর স্পর্শ করে। কলে 
হাওড়ায় প্রাকৃ-শিল্প বিপ্রবোত্র যুগের হস্ত ও কুটির শিল্পের 
অস্তিত্ব ক্ষীয়মান হ'তে থাকল, বিস্তৃতি ঘটতে লাগল আধুনিক 
যন্ত্রশিল্লের । পুরাতন চলি গেল, নৃতনেরে করি দিয়াস্থান। 


হাগুড়ায় আধুনিক যন্ত্রশিল্পের পত্তন হয় সর্বপ্রথম । হাওড়া 
শহরে-_ জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে ভিডি করে। হাঁওভায় রেল ষ্টেশন 
স্থাপিত হয় ১৮৫৪ শ্রীষ্টান্দে। ঘটনাটি শুধুমাত্র হাওড়ার নয়, 
লার1 ভারতে যন্ত-বিপ্লব শুরু হওয়ার পক্ষে একটি দিগ্‌দর্শন। 
চাওড়ার জাহাজ নির্মাণশিল্প পৃথিবীর অন্যান্ত দেশের লাথে ভার- 
তের যোগস্বত্রের সহায়ক হয়। হাগডার রেল সঙ্জতয় করে 
দেশের এক অঞ্চলের সাথে আর এক অঞ্চলের যোগাযোগ । 
রেলপথ বেয়ে হাওড়ায় এল বিহার, যুক্তপ্রদেশের সুলভ শ্রমিক, 
শিল্পের কাচামাল। সহজ হ'ল উৎপাদন ক্ষেত্রের সাথে বাজারের 
যোগস্ত্র। এ সম্পর্কে জহরলাল নেহেরুর ভিনকভারি অব. 
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১৭৯০ খ্রীঃ নাগাদ কলকাতায় প্রায় ১৫টি এজেন্সী হাউলের 
সন্ধান পাওয়। ঘায়। এজেন্সী ছাউসগুজি নীলের চাষ ও নুন 
প্রভৃতির বাঘনা করত, ক্রমে ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানিরও পত্তন 
করে। নীঙ্গ চাষে ভাট1 পড়ার পর ১৮৩০ শ্রী; থেকে ১৮৩৪ 
খীষ্টাবধের মধ্যে এজেন্সী হাউলগুলির দরজ্জ। একের পর এক বন্ধ 
হ'তে থাকে । ব্রিটিশ স্বলধনের সাহায্যে তখন জন্পগ্রহণ _ করে 
এক নৃতন ধরনের শিল্প-পরিচালন বাবস্থা-_ যার নাম ম্যানেজিং 
এজেন্সী প্রথা। ম্যানেজিং এজেন্সীর ছ্ছায়ায় রাজ্যের অন্যান্য 
এলাকার মতন হাওড়াডেও যাস্ত্রিক শিল্পের পত্তন ও প্রসার ঘটে । 


১৮৮৩ খী্াকে মাল গুদামজাত করায় জন্য শালিমার রেল 
টার্সিনাস তৈরী হয়। রেল চলাচল বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
১৯১৪ তে হাগড়াতে রেল কারখান! স্থাপিত হয়। উন্বিংশ 
শতাবীর একেবারে প্রথমদিকে ইম্পিরিয়াল গেজেটে হাওডার 
থে শিল্পচিত্রটি আকা আছে, ত1 হ'ল মোট ৫৬টি ফ্যার্টরীর মধ্যে 
কাপড়কল ৬, চটকঙ ৯ পাটবাধাই ৭, কাগজকল ২, ময়দ'কল ৩, 
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রেলের সাজলরঞ্াম তৈরী ও মেরামতির কারথান] ৪, চুন তৈরীর 
কারখান। ২, ছাপাখান! ১, এছাড়! চুপ ও সিমেন্ট প্রভৃতি কয়েক 
ধরণের কারখানা । ৫৬টি কারখানার মোট কর্মসংখ্যা ছিল 
৫১০০০ জন। 


১৯০৩-৪ শ্রীঃ-এ কাপড়কলগুজির মোট উৎপাদনের পরি- 
মাণ ছিল ১৮১০০০১৩০০০ পাঁ্উগ দাম ৫৬ লাখ টাকা এবং কর্মী 
সংখ্যা ৪,৪০০ জন। চটকলগুজিতে নিযুক্ত ছিল ২৭০০ জন 
কমর্ণ - যার! উৎপন্ন করত প্রায় ২৫১ লক্ষ টাকার মাল। বালীতে 
অবস্থিত কাগঞ্জ কলটিতে তৈরী হ'ত অপরিশোধিত বাদামী- 
রঙের কাগজ, যার বাধিক মূল্য ছিল প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ 
টাকা। বড় আকারের লৌহ ও ইন্প্াত কারখান। ব্যতীত ১৬টি 
ছোট ছোট দেশী প্রতিষ্ঠান এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল। ছোট 
কারখানাগুজিতে কীচা লোহা থেকে তৈরী হ'ত ওজন্দাড়ি, 
আথমাড়াই কল, রেলিং প্রভৃতি । বঝালীখাল বরাবর ৯১টি ইট 
খোলায় ২৬৬ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হ'ত। মোট ইউখোলার 
মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কারখানার উৎপাদন ছিল দেশীপ্রথায়। 
উৎপাদিত পণাসমূহের সামগ্রিক মুল্য ছিল ৪ লক্ষ টাকার মতন। 
যাস্্রিক শিল্পের অগ্রগতি জোর কদমে চলতে থাকলেও দেশীয় 
শিল্পগুলি তখনও একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। হাতে তৈরী 
কাগজ ছাড়াও আমত। -থানায় রেশমকীট পালন কর! হ'ত। 
উৎপাদিত রেশমের বাধিক মুল্য ছিল ১২,৫** টাক1। সীক- 
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রাইল, পাতিহাল, চণ্ীপুর এবং বালীতে ছিল চীনামাটির 
(2০061%) তৈরী জিনিষপত্ররের উৎপাদন কেন্দ্র। উৎপাদিত 
চীনামাটির জিপ্বিপত্রের বাধিক মৃল্য ছিল ১,১৭,০৩০ টাকা । বালী 
থানার অন্তর্গত ব্যারাকপুরে ছিল টালি এবং আন্দুলে নারিকেল 
তেল তৈরীর কেন্ত্র। বহু লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রতিষ্ঠানের 
অবস্থিতির জন্তে হাওড়া ভারতের শেফিল্ড নামে অভিহিত হ'তে 
থাকে। 


১৯৬২ তে পাওয়া কয়েকটি প্রধান শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 
হ'ল--কাপড়কল ১৭) পাটকল ২২, ময়দাকল ৮, ধানভানাই 
১৯, ডালভাঙ্গাই কল ২৪। 


দড়ি নির্মাণ শিল্প-_হাওড়ার ডক ও জাহাজ নির্নাণ কার- 
খান! পৃথিবী খ্যাত হ'লেও সবচেয়ে পুরানো শিল্প নয়। ডকের 
চেয়ে পুরানো হ'ল হাওড়ার দড়ি তৈরীর কারখানাগুলি। 
১৭৯২-৯৩-এ আক আপজনের মানচিত্রে [ 0002101775 901৬৪ 
1 ] দেখা যায়, দুটি পথের নামকরণ কর! হয়েছে রোপ- 
ওয়াক [ 8০199-/৪81] নামে। অষ্টাদশ শতাব্দীর রঙ্জপথ 
গুলির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মিঃ ই্গকার্ট। দড়ির কারখানার মালিক 
ছিলেন মেসার্স ক্লার্ক এগ কোং। এই দড়ি, প্রধানতঃ নারকোল 
দড়ি। প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র পাঁচলা, সাকরাইজ, উলুবেড়িয়? 
এবধ বাউড়িয়!। বিংশ শতাববীর মধ্যভাগে হাওড়া শহরের চারটি 
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ধঙ বড় দড়ি তৈয়ারীর কারখানার নাম হ'ল--[১] ডব্লিউ এইচ 
হার্টন এণ্ড কোং [ঘৃস্থড়ি] [২] শালিমার রোপ ওয়ার্ক 
[ শালিমার ] [৩] দি ভিষ্টরী ছ্রীম রোপারী [ শিবপুর ] এবং 
[ ৪.1 গঙ্গাধর ব্যানার্জী এণ্ড কোং শিবপুর ]। বতমানে অন্ততঃ 
একটি কারখানায় দড়ি তৈরীর কাচামালের পরিবর্তন ঘটেছে। 
কারখানাটির অবস্থান আন্দুলে। পঃ বঃ সরকারের ভ্যাগ্রান্সী 
ডাইরেক্টরটের পরিচালনাধীন আন্দুল ক্যাজুয়াল ভ্যাগ্রাপ্টম্‌ হোম 
গত একমুগ যাবৎ ভবঘুরেদের দিয়ে আবর্জনা হিসাবে রাস্তায় 
ফেলে দেওয়। ডাবের খোল সংগ্রহ করে তার থেকে উৎকুষ্ঠ দড়ি 
ও পাপোঘ তৈরী কর়াচ্ছেন। দামে সম্তা ও মানে উত্কুষ্ট বলে 
বিদেশেও এসব জিনিষের চাহিদা যথেষ্ট। শিবপুরের গ্যাঞ্জেস 
ঘ্বোপ কোম্পানীর স্থনাম বাজারে যথেষ্ট। 


ডক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতী শিল্প--১৭০৬ এঃ-এ 
জবচার্ণক ও তার সঙ্গীরা হাওডায়ু ডক নির্মাণের যে পরিকল্পনা 
ও প্রচেষ্ট। শুক করেন সেটি শুধু হাওভার নয়। বাংলার নয়, 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তক স্থাপনের প্রথম প্রচেষ্টী। ১৭৯৬ খ্রাঃ-এ 
গলকেতে মিঃ বেকন যে ডক প্রতিষ্ঠা করেন তার কাজ শুরু 
হয় অরফিযুস নামক একটি জঙ্যান মেরামত করে। এই সময় 
গঙ্গানদীর পূর্ব ও পশ্চিম ছুই পাড়েই একের পর এক ডক তৈরী 
হ'তে থাকে ১৮২৬-এ কলকাতায় ই্র্যা্ড রোড তৈরীর সময় ক্লাইভ 
স্বীটের ডক ভাঙ্গাপড়ায়, নদীর পূর্ধতীরে নতুন ভক তৈরী বদ্ধাহয় 
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আর পশ্চিম তীরে ডক নির্মাণ প্রচেষ্টা জোরদার হয়। [ ভাগী- 


রথীর পশ্চিমতীর তথন পরর্বতীর অপেক্ষা গভীরতর ছিল।] ডক 
নির্মাতার! গঙ্গ। পেরিয়ে পশ্চিমে বসবাল শুরু করেন। কলে 
বিশপ হেবার-এর ভাষায় হাওড়া হয়- 0111911$ 11018101094 
৮১ 91000 01110915. 


জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতী শিল্প-উনবিংশ শতকের 
শুরুতে হাওড়ায় যে সব ডক ছিল তার মধ্যে ১৮০০" খ্রীষ্টাব্দে 
গোলাবাড়ী এলাকায় ছিল মিঃ ম্যাকেজীর ডক এবং" পেটেন্ট 
শিপ [১৮১০] যেটি ১৮১৫ তে কমানিয়াল ডক ও ১৮২৮-এ 
ক্যালিডেনিয়ান ডক নামে পরিচিত হয়। ১৮২৮-এ হাওড়ায় 
তৈরী হয় প্রথম জাহাঞটান! বাস্পীয় পোত “করবেস”। ১৮২৯-এ 
ফ্যালকন নামে যে জাহাজটি তৈরী হয় সেটিকে আফিম ব্যবসায়ীর! 
চীন দেশে দিয়ে ধান। ১৮১১-২ গ্রীষ্টান্দর মধ্যে ফোর গ্রষ্ঠারে 
যে ২৭টি জলযান টৈরী হয়। তাদের সম্মিলিত টলেন্ধ ছিল 
৯৩২২ টউন। ১৮২৭-এ সরকারী গ্রীমার ব্রহ্মপুত্র স্থাওড়া থেকে 
জলবাত্রা শুরু করে। 


শালকের হুগলী ডৎইয়ার্ডের প্রতিষ্ঠাতা রাধানাথ বন্থুমল্লিক 
১৮৩৮"এ জলপথে মালপত্র বহনের ব্যবস। শুরু করেন উইলিয়াম 
ওয়ালেম নামে একটি জাহাজ কিনে। পরবর্তাকালে মারিন 
কোম্পানী ছগলী ডক ইয়ার্ডের পরিচালন। ভার গ্রহণ করেন। 
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১৮৪৯-এ রামকিনু সরকার, জয়নারায়ণ সাতর। ও কালীকুমার 
কুণ্তর অংশীদারিত্বে প্রতিষ্টিত হয় ইষ্ট ইত্ডিয়া ডক। উনবিংশ 
শতকের শেষভাগে শালকে থেকে শিবপুর পর্যস্ত প্রায় ৮টি বড 
ডক ছিল। শ্রীতারকনাথ প্রামাণিক এবং কে সরকারের ডক 
ছিল শালকিয়ার় 1 শ্রী কে, মুখারশা ও কয়েকজন ইউরোপীয়ানের 
অংশীদার কারবার হিলাবে প্রতিষ্িত হয় এ্যালবিয়ন ডক । হাগুড়। 
ব্রীজের উত্তরে টাদমারী ঘাট এবং দক্ষিণে রামকঞ্চপুর ও শিব- 
পুরেও ডক ছিল। শেষ অবধি যে চারটি চালু ভকের নাম পাওয়। 
ঘায়, সেগুলি হ'ল-- 


(১) পোর্ট কমিশনারমূ ভক ( ছাওড়। ), (২) বৃটিশ-ইওিয়া 
ডক (শালকিয়। )১ (৩) ভ্থগলী ডক (গোঁলাধাড়ী ) এবং (৪, 
ক্যালিভোনিয়ান ডক € গে।লাবাড়ী )। জেলাওয়াপী হিসাবে এখনও 
ভারতের যে কোন জেলার চেয়ে হ্বাওতায় ভকের সংখ্য। সর্বাধিক 
বস্ততঃ এক সময় ছাওড়ায় মিঃ বিগস্-এর কারখানার যুক্ত রাজা- 
গামী সামুত্রিক বাণিজ্য পোতগুলির মেরামতী কাজ সবিশেষ 
খ্যাতি অর্জন করেছিল। 


লৌহ ও ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প-লৌছ ও ইঞ্জিনীয়ারিং 
শিল্প হাওড়া জেলার অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে 
আছে। ইউরোপীয় শিল্প বিগ্রহ ভারতীয় শিল্প বিকাশের ধারাকে 
কিভাবে প্রভা'বান্ধিত করে তার সার্ধক চিত্র আ্কিত আছে হাওড়ার 
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লৌহ ও ইঞিনীয়ারিং শিল্পের ইতিহাসে । হাওড়ার শিল্লোদেয়ন 
হুগলীর পরে শুরু হ'লেও ১৯০১ খীঃ-এর মধ্যে হাওড়ায় বিভিন্ন 
প্রকারের বছ শিল্প প্রতিষ্ঠানের উত্তব ঘটে। ০. 14. 2.০ 
সমীক্ষ। অনুসারে ১৯৫১-৬১ খীষ্টাবের মধ্যে শিল্পটির বৃদ্ধির হার 
1৪০ শতাংশ । জেলার শিল্প অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রায় ৬২০ 
আলোচ্য শিল্পটির দখলে । হাওড়ার শিল্পাঞ্চলকে অনেকে বামিং- 
হামের সঙ্গে তুলনা করেন। হাগুড়ার লৌছ ও ইগ্রিনীয়ারিং 
শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট ও বড়-_ছু'ধরণের। প্রিন্স দ্বারক। নাথ 
ঠাকুর যে লময়ু টেগোর কোম্পানীর পত্তন করেন, সেই 
সময়--১৮৬৭ তে কিশোরী লাল মুখার্জী শিবপুর আয়রণ ওয়ার্কস 
স্থাপন করেন। কারখানাটিতে লোহা ঢালাই, রেলিং ও ছোটখাট 
যন্ত্রপাতি তৈরী হ'ত। | 


হাওড়ার কারখানাগুলির মধো বর্তমানে সবচেয়ে বড় হ'ল 
লিলুঘ়ার রেল কারখানা, কিন্তু সবচেয়ে পুরানো হ'ল বার্ণ কোম্পানী । 
যেটির প্রতিষ্ঠা ১৭৮১ খরষ্টাব্দে এবং যৌথ কারবারী সংস্থারপে 
আত্মপ্রকাশ ১৮৯৬ খীষ্টাব্ে। কারখানাটি সম্পর্কে 110%/81)-_ 
850 810 সি859110-এর লেখক মিঃ সি. এন: ব্যানার মন্তব্-_ 
17175 ৬151601 00110/181, 1119 9983 10৬/৪105 ০৫ 
501810 3080 ৬/111 0105917৬6 ৪ 10011017017) 018 518106 
0৪ 1০//৩1 21011106 970011169, 106 ৬/] 19811) 0781 
10190610195 1০ 80118 8 ০০9. ০01 ০9106169,.8 ঠাগা। ০1 


(১০৪) 


অর্থনগত 


10175 918170110,1715 6০৬৫৪ ৬85 ০0159010190 | 
|1109001) 0 09 1০/০1 01 881091 ০ 01010 181, 318%, 
৬/10 0706190 8 1018101 01 80117 8 0০0. 87191810191 
| 1848. | ০0078 61701111917 56975 1113109 0106 199- 
11563, 119 ৬/1|1 599 21181710091 01 01616118095 01) 
11)911150100110110 00 01619011516 ১/11| 19811 
4/25 9150 00811 0% 11, 0195 95 0116 16101845 ০1 06 
18106 917018)6611170 ১৪10 10৬4 11) 23050917069, 11. 
318 081190 015 531910115110171 009 “88091 7208111015 
017 0109 0906 01015 91719109995 91009816170 50 1181 
010918171 18110018095. 


বার্ণ কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা কর্ণেল এ, নুইন্টন। ১৭৯৯ থেকে 
১৮১৯ খু পর্য্যস্ত মিঃ আলেকজাগুার বার্ণ এবং ১৯২৭ থেকে ১৯৩৬ 
পর্যন্ত স্যার রাজন মুখাজাঁ কোম্পানীর কর্ণধার ছিলেন। স্তার 
রাজেন মুখাজাঁ ও তার পুত্র স্যার বীরেন মুখাজর আমলে মার্টিন- 
বার্ণ-এর নাম একজে উচ্চারিত হত । বর্তমানে বার্ণ কোম্পানী 
(কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত এবং মার্টিন কোম্পানীর অহিত লংশ্রব 
রছিত। ১৯৭৩-এর ৬ই ডিসেম্বর বার্ণ কোম্পানীর কারখানার 
পরিচালন] ভার কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গ্রহণের উদ্দেশে সংসদে 
বিল গৃহীত হয় এবং ১৯/১২/১৯৭৩ . তারিখে সরকার এটির 
পরিচালন! ভার গ্রহণ করেন। ১৮১১-এর আগে উইল্গিয়াম জোন্দ 


(১৭৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শিবপুরে প্রতিষ্ঠা করেন গ্যাল্রবিয়ন মিলম্‌, কারখানা স্থ।পনের 


উপযোগী জায়গার সন্ধানে সারা ভারত ঘুরে ২০।১১১৯২২ 
তারিখে মিঃ ও, আর, উইলিয়াম শিবপুরের ভড় পাড়ায় ছেনরী 


উইলিয়াম (ই) লিঃ নামে একটি কারখানার স্থাপন ঝরেন। কর্ম 
সংখ্যা ছিল ২০০ জন। ৯৭, জান্দুল রোডে স্থানাস্তরিত হবার 
পর ১৯৩৪-এ কারখানার নৃতন নাম হয় গেষ্ট-কীন-উইলিয়ামসূ 
লিঃ এবং ১৯৫৬তে যৌথ ম্বলধনী কোম্পানী রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। ১৯২০তে প্রতিষ্ঠিত ব্রিজ এণ্ড রূপ কোং (ইঙিয়া) লিঃ-এর 
প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য রেল ওয়াগন । সম্পূর্ণ বাঙালী মালিকানায় 
রেল ওয়াগন তৈরীর জন্গ সীত্রাগাঞিতে রেমন ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়াক 
লিঃ প্রতিষ্িত হয়। প্রতিষ্ঠাতা এম, এন) রায়ের পরলোকগমনের 
পর কারখানাটির অকাল মৃত্যু ঘটে। ভাঙাগড়ার চিত্র অন্ধু দরণ 
করলে দেখা যায় একসময় হাওড়ার শিল্প প্রতিষ্ঠান সমৃছের মধ্যে 
প্রথম সারিতে ছিল-_ 
লৌহ ও ইস্পাত-_ 


হাওড়ায়_-ছাওড়া আয়রণ ওয়ার্কসূ, ভিক্টোরিয়া আয়রণ ওয়ার্কস্, 
হাঁওড়া কাউগ্ডারী, বার্ণ এণ্ড কোং (বার্পের বীপরীত দিকে) জন 
কিং কোং এবং জেমপ কোং যাদের তেল মিল চিল তেল 
কল ঘাটে। 

শালকিয়ায়-__ বৃটিশ ইত্ডিয়। ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কদূ ও শিবপুর আয়রণ 
ওয়ারকসু। 


(১০৬) 


অথনপাত 


পিবপুরে-শালিমার ওয়ার্কসপ, এ্যালবিয়ণ কাউগ্ডারী ও গ্যাঙজেস 
ওয়ার্কপ. ৷ 


রেলগাড়ী নির্মাণ শিল্প- 
লিলুয়ায় -_ উ, আই, আর কোম্পানী | 
সাত্রাগাছি __ বি, এন, আর কোম্পানী । 
বাকৃড়ায় -_ মার্টিন এগ কোম্পানী । 


রাজা কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পাধিকার ইন করমেশন সেপ্টার [প্লানিং সেল] 
কতৃক প্রকাশিত--“কুটির ও ষুদ্রশিল্প- বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, ছাওড়াস 
শীর্ষক পুস্তিক! অনুসারে ইগ্াদ্্রিজ ডেভেলপমেন্ট এ্যাণ্ড রেগুলেশন 
এই অনুসারে লাইপেন্স প্রান্ত যন্ত্র শিল্পের সংখ্যা এই জেলার 
১২০টি এর মধ্যে আছে মুল ধাতুশিল্প ৫২টি, ইঞ্জিনীয়ারিং ২৭টি এবং 
বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং ধস্ত্রণাতির কারখানা ২টি। 
প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-_ 


১। বিনানী মেট:ল ওয়ার্ক পিঃ, ফোরশোর রোড, শিবপুর । 


২। ব্রিজ এযাও্ড কপ কোং লিঃ) শালকিয়!। কারখানা 
এলাকার পরিমাপ ৮ একর ।, 


ও। বার্ণ এাগড কোং । 
৪। হাদ। টুলস লিঃ [প্রঃ ২৯৭১৯৬৬ ], নিউ কোলের! 
গ্রাম । 


(১০৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


৫1 হথগলা ডকিং এ্যাণ্ড ইঞজিনীয়ারিং কোং জিঃ এটির ছ+টি 
ইউনিট--শালকিয়া ইউনিট ও পোর্ট ইঞ্জিনীয়ারিং 
ওয়ার্কস ইউনিট । 

৬। ন্যাশনাল আয়রণ এ্যাণ্ড গ্রীল কোং লিঃ [১৯৩৪] বেলুড়। 

৭। ব্রিটিশ পেপ্টসূ লিঃ) ১৪ ও ১৫ স্বর্ণময়ী রোড, শিবপুর । 

৮। শালিমার পেন্ট লিঃ-_ ১৯০২, প্রতিষ্ঠাকালীন নাম 
শালিমার পেন্ট, কাজার এাণ্ড ভানিশ কোং লিঃ। 


এছাড়া আছে রেমিংটন র্যাণ্ড এগ কোং লিঃ গ্যাস 
প্রিন্টিং ইঞ্চ কোং লিং, এশিয়াটিক অক্সিজেন জিঃ হিন্দ ওভার সিজ- 
লিঃ) গরিয়েন্ট আয়রণ এাগড গ্টীল কোং লিঃ প্রভৃতি । হাওড়ার 
ক্ষুদ্রায়তন ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রধানতঃ বেলিকঞ়্াস রোড ও 
ততসন্নিহিত অঞ্চলে অবস্থিত। রাজভবন থেকে ৫৬ মাইল 
এলাকার মধো অবস্থিত ক্ষুদ্র শিল্লেব ৭৫০%০এর অবস্থান হাওভায়। 
১৯৫১-৫২তে ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প প্রন্ষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ৭৭৭ 
এবং সহযোগী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমুহের ৫৩০ । বারো অব এাপ্নায়েড 
ইকনমিক্স এগ ট্র্যাটিস্টিকয়ের গণনা অনুযায়ী ১৯৫৫-৫৬তে 
হাওড়া জেলার ফ্যান্রীজ এযাই অনুসারে নধীতুক্ত নয় এমন 
কুদ্রশিল্লের সংখ্যা ছিল ১৬,৭৪০ ও কর্মরত ব্যাক্তির সংখ্যা, 
৪৭,০৭* জন। ১৯৭১-এর ৩১শে মার্চ পর্যাস্ত বাজ্যের কুটির ও 
কষ শিল্পাধিকার বিভাগে কুদ্রশিয্প হিসাবে 'নাম লেখানে! গ্রৃতিষ্ঠান 
'সম্ছের সংখ্যা! ছিল ৩০১০টি যার মধ্যে ধাতু শিল্পাই সব চেয়ে 


( ১০৮) 


অর্থনীতি 


বেশী অংশ দখল করেছিল-_ ২৪.৯%, যন্ত্রপাতি তৈরী [ বৈহ্থাতিক 
যন্র ছাড়া) শিল্পের অংশ ছিল মৃলধাতব শিল্প ২০৪০ এবং 
রাসায়ণিক দ্রবা শিল্পা ৫.৮ শতাংশ । অন্যান্য উল্লেখযোগ্য শিল্পের 
মধ্যে ছিল বয়ন সংক্রান্ত, জামাকাপুড় তৈয়ারী, যানবাহন ভৈয়ারী 
ও মেরামতি, বৈছ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাঞ্জ-সরঞ্জাম তৈরী এবং খাদ্য ও 
পানীর শিল্প, মোট শিল্প-করর্র সংখা! ছ্রিল ৫৯১৫০ জন এবং 
বিনিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ছিল ২,৩৮৫৩৩,৬ হাঁজার টাক|। 
হাওড়! শহরের নিকটস্থ দাশনগরে জাপনী সহযোগীতায় কেন্দ্রীয় 
সরকার একটি যন্ত্রপাতি নির্মাণের ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন 
করেছেন। 


এ্যালুমিনিয়াম শিল্প 


এালুমিনিয়াম শিল্পে ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা 
ভগ্রণীর। খনিজ বল্সাইটের সঙ্গে ক্রায়োলাইট ও কণ্টিক সোডা! 
মিশিয়ে এযানুমিনিয়াম তৈরী হয়। ভারতে এযালুমিনিয়ামের প্রধান 
উৎপাদক ইগ্ডয়ান এযালুমিনিয়ামের একটি রোলিং মিলের অবস্থান 
রেলুড়ে। কারখানাটিতে এযালুমিনিয়ামের পাত তৈরী হয়। 


পাট শিল্প 
শিল্পটর শৈশবকালে ১৮৩ দৃঃ-4 শালকিয়া, শিবপুর প্রভৃতি 
অঞ্চকোে চটকদের সঙ্গে লঙলে হীপ্ঘহি কলও স্থাপিত কয়। 


'ুহুতিতে। পরগে্রন প্র ইতিয়া জুট গ্রোস-এর প্রতিাভ। 


(.১০৯ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাগ 


ছিলেন মোহন লাল ক্ষেত্রী। ১৮৭৫-এ স্থাপিত হয় গাঙেস 
মিল, হাওডা ও শিবপুর মিলের প্রতিষ্ঠা বংসর ১৮৭৯ খ্ুঃ। 
১৮৯০-এ রামকৃফপুরে হাওড়া মিলসূ লিঃ ৩১৮৮ লক্ষ টাক! মূলধন 
নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১১-তে শিবপুরে দি ফোর্ট উইলিয়াম 
কোং লিঃ ৫৬১৩ জক্ষ টাকা মূলধন নিয়ে গঠিত হয়। 


পুরাতন লংবাদপত্রের পাত। উল্টালে দেখা যাবে ২৬শে চৈত্র 
১২৯০ সোমপ্রকাশ লিখছেন--“ছাওড়ায় তুলার কলের কার্ধ্য ক্রমশই 
হাস হইয়া আলিতেছে। পশ্চিম অঞ্চলে তুলার কলে যেরুণ জাত। 
হইতেছে হাওড়ার কলে সেরূপ হইতেছে না, কিন্তু চটের কলে 
উত্তমরূপে লাভ হুইতেছে। পাটের গাইট কর্ষার জন্ত তিনটি 
কোম্পানী হইয়াছে ।» 

৩০।৪০ বছর আগেও হাওড়ার ভূগ্গোলে যে সব পাটকলের 
সগৌরব উল্লেখ লক্ষ্য কর! যায়, সেগুলি হ'ল-_-শালকিয়া গানি 
ফ্যাক্টরী ( শালকিয়! ), ফোর্ট গ্রাষ্টার জুট মিল ( বাউভিয়! ", 
গ্যাঞ্জেস ভুট মিল ( শিবপুর ), শিবপুর জুট মিল ( শিবপুর ), হনুমান 
জুট মিল (ঘুরি), সেন্টল জুট মিল (ঘুন্থরি), হাওড়া মিলস 
কোং লিঃ (রামকৃষপুর ), নেশন জুট মিল (সাকরাইল )) ডে্টা 
জুট মিল ( সাকরাইল ), বেলভেডিয়ার জুট মিল ( সাকরাইল ) 
নিউ বালী জুট মিল (বালী), লরেন্স জুট মিল (বাউড়িয়া ), 
লাডলে! জুট মিল (চেঙ্গাইল ), প্রেমটাদ জুট মিল ( চেঙ্গাইল ) এবং 
আলামোহন দাশ প্রতিষিত ভারত জুট মিল (দাশনগর )। পাট 


১১০) 


অর্থনীতি 


বাধাই কলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঘুস্ুরির ইম্পিিয়াল মিল 
ও ঘুন্থরি মিল, শালকিয়ার- শালকিয়৷ মিল, এন্প্রেন অব ইগ্ডিয়। 
মিল এবং ওয়েছ পেটেন্ট মিল আর হাওড়ার হাওড! হাইড্রোলিক 
প্রেস। 


বালি, বেলুড়, ঘৃন্থুরি, শালকিয়া, রাজগঞ্জ, স'করাইল, মানিকপুর, 
বাউড়িয়া, চেক্গাইল, উলুবেড়িয়াতে প্রতিষ্ঠিত পাটকলগুলির সকলের 
পুর্ব গৌরব আজ আর অক্ষুন্ন নাই। হাওড়া মিলমূ কোং, ভারত ছুট 
চালু আছে। গ্যাঞ্জেন জুট মিল ও শিবপুর জুট মিল ছ?টি- 
বথাক্রমে বেঙ্গল জুট মিলস" কোং ও ফে্ট উইলিয়াম জুট মিল 
নামে এখন পরিচিত । ডেপ্ট। জুট মিল আরও ছু'টি মিলের সঙ্গে 
মিলেমিশে ১৯৬৮ শ্রীষ্টাব্বের ১১ই জানুয়ারী থেকে বজবজ এযামাল- 
গামেটেড মিলসূ লিঃ নামে পরিচিত হ+চ্ছে। ঘুস্থরির নস্কর পাড়া 
জট মিলস কোং, বেলুড়ের শ্ীঅস্থিক! জ্‌ট মিল্ল লিঃ, রাজগঞ্জের 
[ আন্দুল ] স্তাশনাল কোং লিঃ, নিউ গুজরাট কটন মিলমসূ পরি- 
চালিত উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত লিজবেড়িয়ার কানোরিয়া জুট মিলস্‌- 
এর লাম পাট শিল্প জগতে সবজন পরিচিত। 


হাওড়ার পাটকল কর্মাদের ৭১৯০ অন্ত রাজোর অধিবাসী। 
কমণদের মধো সংখ্যাগরিঠ হ"ল-_বাংল!, বিছার, যুক্তপ্রদেশ, মধা- 
প্রদেশ ও মাদ্রাজের হিন্দু এবং বাংলা, বিহার ও যুক্তপ্রদেশ'এর 
সুসলমান। 


(১১১) 


হাওড়া বেলার হাীতহাস 


কাপড কল 

ভারতের প্রথম কাপড় কল ১৮১৮-তে ফেট গ্রাষ্ঠীরে বাউরিয়। 
কটন ম্জিস্ ন'মে প্রতিষিত হয়। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বের 
কাপড় কলগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল-ঘৃম্থরি কটন মিল, 
ভিক্টোরিয়া! কটন মিল, ভারত অভ্যুদয় কটন মিল ( ১৮৩৩, প্রতি- 
ষাতা-_ শীতল প্রসাদ গঙ্গ। প্রসাদ ) ফুলেম্বরের নিউরিং মিল এবং 
মৌরীগ্রাম কটন মিল, পরবর্তখকালের বেলুড়ের দি সেপ্টাল কটন 
মিলস্‌ লিঃ-এর মবলধন ৫০ লক্ষ টাক1; শ্তামপুরে আছে গিদ্ধেস্বরী 
কটন মিল। 

তাত শিল্প 

জেলার অর্থনীতির সাথে ঠাতশিল্পের অম্পর্ক বছর্দিনের। 
পিজার ফেড্রিক-এর বর্ণনায় জানা যায় ১৫৮০ তে ব্যাতড় বন্দরে 
ব্যাপারীর। নান! ধরণের ঠাতের কাপড় বিক্রী করত। তার মতে 
সে সময় ব্যাতড় ছিল--'৪ 101909 ৬/118168 118101815 5010 
01০ ০11১0171851 ০01/9158 90809? | মারাঠা আক্রমণের 
সময় বছ ভাতি ও রেশম শিল্পী হাওড়া জেলা পরিত্যাগ করেন। 
১৭৫৮ তে ব্রিটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্বীয় বাণিজ্যিক 'স্বার্থে 
গঙ্গ।র পশ্চিম তীরে কয়েক ঘর াতি বলান। এই ম্ুযোগে ব্যাতড় 
থেকে কলকাতার বড়তল! নামক স্থানে বসাকদের আদিপুরুষ 
যাদবেন্দ্র বলাক ও দর্ধিপাড়ার শেঠেদের আদিপুরুষ মুকু্দরাম শেঠ 
গোবিন্দপুরে নৃতন বালস্থানের পন্তন করেন। শিল্প-বিল্লাব সমভূতত 


(১১২) 


অর্থনীতি 


সম্ভান ম্যাঞ্চে্টারের যাস্বিক বস্ত্র বয়ন শিল্প কালক্রমে শক্তি সন্গয় 
করতে থাকায় ভারতীয় বন্ত্র বয়ন শিল্প অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
১৮০০ খ্রী-এ ভারতীয় বস্ত্রের আমদানীর উপর গ্রেট ব্রিটেন প্রচুর 
শুক আরোপ করে । কলে, লাগ্কাশায়ার ম্যাঞ্চে্টারের কাপড় কল- 
গুলির হ'ল শ্ীবদ্ধি আর হাওড়ার পুরুযানুক্রমে বন্ত্র-বয়মের শিল্পী- 
দের--তাতী, যুগী ও জেলে সম্প্রদায়ের চাষী কিংবা কাপড় কলের 
মরে পরিণত হওয়া ছাড়া তৃতীয় কোন উপায় রইল না। ১৯৫ 
ধঁ এ স্বদেশী আন্দোলহের আমলে জাবার দেনীয় বন বয়ন শিল্প 
নবজীবদ লাভ করে। 


১৯৬৪র মার্চে জেলার সমবায় সংস্থাগুলির অধীনে তাত ছিল 
৪১১টি এবং সমবায় বহির্ভত তাতের সংখ্যা ছিল ২১৯৮৯টি। 
সমবায় সংস্থাগুলির সাহায্যপ্রাপ্ত তাতের সংখ্যা ১৯৬৭-তে বেড়ে 
হয় ৭৬১টি ( ১৯৬৬৭৬৭তে মোট কাপড় বোনা হয়েছিল 
৪০৬৫৪ মিটার । বীকড়া, ডোমজুড়, আমতা, সাকরাইল, 
উলুবেড়িয়া) বাগনান প্রভৃতি অঞ্চলে সমবায়ের মাধ্যমে তাত- 
শিল্পের প্রসার ঘটেছে । 

কাগজ শিল্প 

মিঃ সি. ই, হারকো্ট ১৮৫৪তে রামকৃষপুরে একটি কাগজ 
কল খোলেন । প্রথমে লাভ হ'লেও পরে কাচামালের অভাব 
এবং সস্তায় বিদেশ থেকে কাগজ আমদানী হওয়ায় ভালভাবে 
টানু মিলটি বন্ধ ছয়ে যায়। ১৮৪০ শ্রীটাবে আমতায় বাদামী 


(১১৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


রংয়ের কাগজ তৈরীর কল স্থাপিত হয়। কর্মচারীরা ছিলেন 
প্রধানতঃ মুসলমান । সরকারী অফিসগুলি ছিল এই কাগজের 
প্রধান ক্রেতা! । ১৮৬৭তে বালিতে প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক 
প্রথায় কাগজ তৈরার কল স্থাপিত হুয়। বালির কাগজ নামে 
প্রসিদ্ধ এই কাগজটির রং ছিল ঈষৎ লালচে ধরণের এবং 
অপরিশোধিত ( আন্-র্িডে )। আধিক প্রসঙ্গ ও ইকনমিক 
ইাডিজ নামক পত্তরিকাছয়ের সম্পাদক অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা ১৯৩২-৩৩-এ ৰালির কাগজের দিস্তা 
ছিল ৪ পয়সা । মৈনান গ্রামের হাতে তৈরী কাগজ শিল্পের 
বয়স প্রায় ২০০ বছর । 


চিনি কল 
হাওড়ায় আজ একটিও চিনি কল নাই, কিন্ত অষ্টাদশ 
শতকে ছিল । ১৮৩৫-এ বালি গ্রামে ব্যেগ-্থ কোং একটি চিনি 
কল স্বাপন কবেন এবং ছুই করাসী শিল্পপতি ছ'টি “রাম? 
কারখান! স্থাপন করেন । হাওড়া শহরের ইংরাজ জমিদায় 
মিঃ লিভেউও ১টি মদ চোলাই কারখান। খুলেছিলেন। 


তেল কল 

১৮৩০ খ্রীষ্টাবে কাছারির দক্ষিণে জেসপ কোম্পানী সরবে 
থেকে তেল তৈরীর একটি কারখান! খোলেন । জায়গাটি ক্রমশঃ 
তেলকল ঘাট নামেই পরিচিত হ'তে থাকে । সবচেয়ে বড় ও 


(১১৪) 


অর্থনশীত 


পুরানো তেলকলটি হ'ল রামকৃষ্ণপুরের হাওড়া অয়েল মিল। শিবপুর 
বাজারের কাছেও তেলকল আছে । 


নারিকেল জাত শিল্প 


আন্দুলের নিকটবর্তী কোরল! গ্রামে নারিকেল তৈল 
উৎপাদন ও বিক্রয়ের একটি ন'তি বু কেন্দ্র ছিল উনবিংশ 
শতাব্ধার শেষদিকে । নারিকেল তৈল ও শুকনা নারিকেল 
শাল ব্যতীত উপজাত ভ্রবা হিসাবে প্রচুর পরিমানে ছকার জন্য 
নারিকেল মালা ও সম্তাদরের ছোবরার দড়ি তৈরী হয়ে অন্যত্র 
রপ্তানী হত । মুখ্যতঃ, কলু অম্প্রদায়ের শ্ত্রী-পুরুষ ও বালকের! 
এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল । 


জরি শিল্প 
জরিশিল্পেব প্রধান কেন্দ্র সাকরাইল থান, জয়রামপুর, 
কোলেরা, ননিবপুর, ধূলাগড়ি, পাচলা, ছো-গাঁব বেড়ে, জালালসি 
প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসীরা সিক্ের শাড়ী, ওড়না! ধাঘর! গ্রভৃতিতে 
নক তোলায় স্ুদক্ষ। এদেরকে কীচামালের যোগান দেন 
কলিকাতার বড়বাজারের ব্যবসায়ীরা, তৈরী মাল নিয়ে যাবার 
সময় দিয়ে যান মজুরী । 


মার শিপ 
উদয়নারায়ণপুর থানার অন্তরগত। মনপুকা গ্রামে হৃভাষাট 


ন[মে ১টি মাছুর ও মাহরকাঠির হাট প্রতি বুধবার ও শনিবার 
(১১৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বসে । হাটটির সহিত যুক্ত আছেন আশপাশের দলপতিচক, 
কানুপাট, বহরমপৃর, মনশুকা, কুমারচক, নারায়ণচক, জয়নগর 
প্রভৃতি গ্রামের শিল্পীরা । শিল্পটি জেলার একটি প্রধান কুটির 
শিল্পা এবং সমাজের এক শ্রেণীর দরিদ্র সম্প্রাদায়ের একমাত্র 
জীবিকা। 
তালাচাবি শিল্প 

তালাচাবি তৈরীর জন্ত বড়গাছিয়া এবং সঙ্পিকটন্থ মানলিংহপুর 
সাদাতপুর, হাটলে, সস্তোষপুর, জাফরপুর, কেশবপুর প্রভৃতি 
গ্রামগুল প্রসিদ্ধ লাভ করেছে। ঠিক কোন সময় থেকে এ 
অঞ্চলে শিল্পটির প্রবর্তন নিশ্চয় করে বজা না! গেলেও অনুমান 
শ্িল্পটি ৭০1৮০ বছরের প্রাচীন । চাহিদার পরিবর্তনের কল্লে 
এখন এখানে প্রধানতঃ ফাণিচার-জকই তৈরী হয়, প্যাডলক নয়। 


ময়দা কল 

প্রথমে /১11110 8 ০০, পরে জেসপ কোম্পানী হাওড়া 
শহরে কলের ময়দ] তৈরী কর শুরু করেন। ময়দ] কল প্রথমে 
প্রতিষ্ঠিত হনয় কাছারীর কাছে । রেল কোম্পানী সে জায়গ। 
অধিগ্রহণ করায় জন্মগ্রহণ করে শিবপুর মিল। ১৮৫৯-এ এযাটকিন 
সাছেব ময়দা তৈরীর ব্যবসা শুরু করেন এবং ১৮৬৬তে 17701 
8 ০০টি কিনে নেন। ৩০।৪* বছর জাগর নাম করা ময়দা 
কলগুলির মধ্যে ছিল হাওড় ফ্লাওয়ার মিজ, মন্ক ফ্লাৎয়ার মিল 
ও ফোর্ট উইলিয়াম ফ্লাওয়ার মিল । বর্তমান রিলগুলির মধ্যে 


(১১৬) 


অথনশীত 


ঝামকুষ্খপুরের ছগল। ফ্লাওয়ার মিজ্) রিফর্ম ফ্লাওয়ার মিল, 
শিবপুরের বেঙ্গল ফ্লাওয়ার মিল, দাশনগরের অত্পর্ণ] মিলিং 
কোম্পানী, ঘুম্থুরির শ্রীগঞ্গা ফ্লাওয়ার মিল, সাাত্রাগাছির শ্রীকৃষ্ণ 
জ্ঞানেশ্বর ফ্লাওয়ার মিল ও সবশেষে মাষ্টার ষ্রোসের লাম 
উল্লেখযোগা । 


রেশম শিল্প 

ইষ্ট ইপ্ডিয়। কোম্পানী যখন ভারতে প্রথম আসে তখন 
তাদের উদ্দেশ্ট ছিল, এদেশের শিল্প পণ্য সস্তায় কিনে নিয়ে গিয়ে 
ইউরোপের বাজারে বিক্রী করে কিছু মুনাফা অজরন করা। 
সেজন্ত ১৭৯০ থেকে ১৮৩৫ ত্রীঃ পর্যস্ত তারা এদেশে রেশম চাষে 
উৎসাহ দিয়েছিল। পরবত্ণঁকালে সেই পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত 
হওয়ায় শিল্পটির অবনতি ঘটে । ১৮৭৫ গ্রীঃ থেকেই শিল্পটির 
অবনতি ঘটালও ১৯০৩ খ্রীষ্টাকে এক সমীক্ষায় ছাওড়া জেলার 
রেশম শিল্প সম্পর্কে যে তথ্য প্রকাশ পায় শী এন, জি. মুখাজীঁর 
সিক্ক ফেত্রিকসু অব বেঙ্গল, নামক পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ আছে। 
এই সময় প্রায় ১০০ জন লোক আংশিক ভাবে শিল্পটিতে নিযুক্ত 
ছিল। তাদের দ্বিতীয় উপজীবিক। ছিল চাষ। দামোদর ও কানা 
নদী বরাবর ছিল তু'তগাছের চাষ । শিল্পীদের বলবাস ছিল 
জগতবল্পভপুর, সগকরাইল ও উলুবেড়িয়। মন্থকুমার বেশ কয়েকটি 
অঞ্চলে ৷ প্রধানতঃ কৈবত”, বাগদী ও দরিদ্র মুসলিম সম্প্রদায় 
ভুত শিল্পীর! তৃ'ত'গাছ. থেকে রেশমণ্ডটি সংগ্রহ করে হুগলী জেলার 


(১১৭ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ফুরফুর!, মেদিনীপুরের ঘাটাল এবং কলকাতায় চালান দিত। 
১৯০৮ খী:এ জেলায় ১৩,০০০ টাকার রেশম তৈরী হয়েছিল। 
উদয়নারায়ণপুর থানার কল্যাণকে গ্রামের দ্বারী পরিবার এই 
বাবসায়ে বিস্তশালী হ'ন। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হাওড় 
জেল! কৃষি ও হিতকরী সমিতি আসাম থেকে এণ্ডির ডিম আনিয়ে 
জেলার অনেক জায়গায় এগ্ডির চাষ ও এপগ্ডির কাপড় বোনবার 
ব্যবস্থা! করেছিলেন । 


চিকন শিল্প 


পারসী কথা চিকিন, বাংলায় এসে হয়েছে চিকন্‌। ঘর 
সাজাবার ও দেহ সাজাবার কাপড়ে সাতরঙ! স্ৃতার রামধন্্র ফুটিয়ে 
তোলার যে কাজ তাকেই বলে চিকনের কাঞ্জ। এই কাজের প্রধান 
উদ্দেশ্ট নান! আকারের কাপড়কে নান! ধরণের নকলায় আরও 
বান্থারী করে তোলা । মুখ্যতঃ ভোমজুড় ও জগত্বল্লভগুর থানার 
মুসলমান নারীর] এই শিল্পে নিযুক্ত । ১৯৬৬'র এক সমীক্ষা ভান্ু- 
সারে এর! প্রায় ৬০০টি পরিবার | 


লবণ তৈয়ারী ও লবণ গোলা 


মবাবী আষলে শাঁলকেতে একটি স্থমের গোলা ছিল। 
কোম্পানীর আমলে ঠিক কোন লময় হাওড়ায় স্ুনের -গোল। প্রথম 
তৈরী হয় বল! শক্ত। লভবতঃ ১৭৯৩ থেকে ১৮৯ এর মধ্যেকার 
কোন এক সময়ে প্রথম ছুন গোল! তৈরী হয়। এখানে সুদ তৈরী 


(১১৮) 


অর্থনীতি 


হ'ত না। তমলুক, বালেশ্বর, পুরী ও কটক থেকে মুন তৈরী হয়ে 
এখানে আসত গুদামজাত হবার জনক । ছাওড়া ময়দানের কাছ 
বরাবর শালকিয়ায় প্রথমে যে গোলাটি ছিল লেটি রেল কোম্পানীকে 
জায়গ! দেবার অন্ত ঘৃস্থড়ীতে সরে যায়। পরে বীধাঘাট ও শিবপুরে 
ছ'টি অতিরিক্ত গোল] তৈরী হয়। ১৮৬৪?র সাইক্লোনে শালকিয়া 
ও ঘুন্ুড়ীর ছুনের গোল! ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুন আন! নেওয়ার জন্য 
১৮৬৪-তে নভেম্বরে হাওড়া--শালকিয়া রেলপথ খোলা হয়। 
১৮৬৫" জানুয়ারীতেই রেলপথটি বন্ধ হয়ে যায়। 


নকল সোনার গহন! শিল্প 

ডোমজ,ড় থানায় -এককালে বন্ধু স্বর্ণকারের বসতি ছিল। 
আসল সোনার অলংকার তৈরী ন! হয়ে এখন এখান থেকে খ্যালু- 
মিনিয়ামের টুকরে! থেকে নকল সোনার নাকের, কানের, হাতের, 
গলার গন! তৈরী হয়ে ক্যানিং গ্ীটের বাজারে ভীড় করে। 

চুণ শিল্প 

আমত1 থানার দামোদর নদের তীরবতরশ ছোট কলিকাতা 
গ্রামে একসময় শামুক পুড়িয়ে চুপ তৈরী করা হ'ত। শেষ যখন 
অনুসন্ধান করি, তখন একজন মাত্র চুণারী এই কাজে নিষুক্ত 


ছিলেন। 
মাটি ও চীনা মাটির পণ্যাদি প্রস্তত শিল্প 


পাঁতিহাল গ্রাম থানা-জগৎ্বল্পভপুর ] মাটির বাসনপত্র, সাক- 
র'ইল্স বড় বড় জালা) চণ্তীপুর [ থান1-উলুবেড়িয়! ] ভোমজুড় ও 


(২১৯) 


হাওড়া জেলার হীতিহাস 


উলুবেড়িয়। খেলনা, মুখোস, আলনা, নকল ফল প্রভৃতি তৈরীর জন্য 
বিখ্যাত। ঝাপডদহ্ছ, প্রশস্ত এবং মহিয়াডী [ ডোমজুড় থানা ) 
টালসির জন্য বিখ্যাত । 

ন্যায্যম্বলো জালানী সংগ্রছথ শিল্পটির প্রধান সমন্যা এবং 
এালুমিনিয়াম ও কলাইয়ের বাসন এর প্রধান প্রতিযোগী । তথাপি 
গরীব ক্রেতা-সাধারণের ভরসায় শিল্পটি অ'জও আপন অস্তিত্ব রক্ষায় 
যত্ববান। ১৯৬৭র আদমস্ুমারী অনুযায়ী শিল্পটিতে ৬,৫৫৭ জন 
পুরুষ এবং ১৩২৫ জন শ্ত্রীল্লোক অর্থাৎ মোট ৭,৮৮২ জন নিযুক্ত 
ছিলেন। 

হুকা শিল্প 

ডোমজুড় থানার ' বেগড়ি, বালীয়ারা, কোলেরা, ভোমজ,ড়, 
ঝাপড়দহ এবং শীখারীদহ গ্রামে ছুকা তৈরী হয়। ১৯২৯ তি 
ষ্টার লমীক্ষ1 অনুযায়ী অনন্য ৬*টি পরিবার এই শিল্পে নিযুক্ত 
আছেন। বিড়ি, দিগারেট শিল্পটির প্রধান প্রতিযোগী । দেশ 
বিভাগের কুফল শিল্পটিরউপর অত্যন্ত গ্রকট। কারণ, পূর্ব-বাংলাই 
ছিল এই শিল্পের প্রধান বাজার । ১৯৬৬৬৭ তে উৎপাদনের 
পরিমাণ ছিল প্রায় ৩*০০০টি-_মুলা ৪২০০০ টাক! । 

শোল। শিল্প 

প্রধান কেন্দ্র ভোমজড় থানা। মুখ্য উৎপাদন- প্রতিমার 
চালচিক্র। দ্বিতীয়, মহাযুদ্ধের সময় শোলাঁর টুপি তৈরী করে 
এখানকার শিল্পীর! প্রচুর লাভবান হয়েছিলেন। থালোর ও 
নার়ায়ণপুরের শোলার কাজের দুনাম আছে। 


(১২৭) 


অর্থনীতি 


হাতে তৈরী কাগজ 


কাগজ কলের প্রতিযোগিতায় আমতা! ও বাগনানের হাতে তৈরী 
বাদামী রংয়ের ( তৃলট ) কাগজের উৎপাদন বন্ধু হয়ে গেছে। কলে 
তৈরী কাগজ অপেক্ষা! বেশী টেকসই হওয়া সব্েও ব্রিটিশ ভারতে 
যেদ্দিন থেকে সরকারী আদেশে অফিসে আদালতে কলে তৈরী 
কাগঞ্জের ব্যবহার বাধ্যতাম্বলক করা হয় সেদিন থেকেই শিল্পটির 
অবনতি শুক হয়। হৃ?শ বছর আগে হাতে তৈরী কাগজে লেখা 
দলিল আজও অবিকৃত অবস্থায় আছে দেখেছি । আমতা থানার 
মৈনান গ্রামের মোবিন মালি এই অঞ্চলের চারশ? বছরের পরানো 
হাতে তৈরী কাগঞ্জ শিল্পকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। এখন যা 
কাগজ তৈরী হয় তার বেশীর ভাগ অংশই ব্রটিং জাতীয়। শিল্পটি 
থেকে একটি পরিবারের মাসিক আয় গড়ে ৭০০/৮০০ টাকা । আগে 
কাগজের মণ্ড তৈরী হ'ত পাট ও শণ থেকে এখন হয় পুরাণ কাগজ 
থেকে । কবে এই গ্রামে শিল্পটির শুর তা বলা না গেলেও 
নিঃসন্দেহে এর শুরু মুঘল যুগে। প্রবাদ লোকমান হাকিম নামক 
এক বংক্তি প্রথম মৈনানে শিল্পটির পতন করেন। প্রতি. বর 
অস্ত্রণ মালের শেষ বৃহস্পতিবার তার উদ্দেশে এক উৎসব পালিত 
হয়। 

বাশ ও বেতের কাজ 


হাওড়া শছর ও শহরতলীর ডোম সম্প্রদায় বেতের চেয়ার, 
বাক্স প্রভৃতি তৈরী করে। ডোমজ,ড, পাতিহাল, জগংবল্পভপুর, 


(১২১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


নার্না, মাকড়দহ ও বেগরি গ্রামে তৈরী হয় বাশের বাঞ্স। 
উলুবেড়িয়ায় উলুঘ!স ও হোগল! গাছ থেকে মাছুর বোন। হুয়। 


কাসা শিল্প 
বাগনান থানার কল্যাণপুরের শিল্পীরা কাসার বাসন তৈরীতে 
ক্ষ। 


পোলো বল ও ্টিক 
ভারতের মধ্যে দেউলপুরেই একমাত্র পোলো বল তৈরী হয় 
বাশের মুড়ো থেকে । এ জাতীয় বাশ বাংলা ব্যতীত অন্তন্র হুরভ। 


বর্তমান কারিগরদের তিনপুরুষ আগে থেকে প্রচলিত এই শিল্পে 
নিযুক্ত বযজিবর্গ পোলে৷ বল ও ট্টিক রপ্তানী করে বেশ কিছু বিদেশী 
মুদ্রা অর্জন করেন। ্টিকের ছড়ি আলে আসাম থেকে । 


অন্যা) শিল্প 

হাওড়ায় ছোটখাট বহু প্রকারের শিল্প আছে। এই সমস্ত 
শিল্পের মধ্যে কয়েকটির কথ এখানে আলোচনা করা হ'ল। 
ডোমজ্ড় ও সীকরাইল থান! এলাকায় ব্ছ তৈরী পোষাক প্রস্তত- 
কারী ওন্তাগর সংস্থা আছে। উলুবেড়িয়ায় টাল্ি ও লারেঙগ। গ্রামে 
তৈরী হয় ৮১০ মদী জালা । পাঁচল। থানার পরচুলা তৈরী শিল্প 
বিখ্যাত। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে দড়ি তৈরী, দির 
কাজ, কাপার কাজ, বেকারী ও মং শিল্প। বালীতে চটকল। লোহ। 
ও ইন্পাতের কারখানা, কাপড়ের কল প্রভৃতি ছাড়। আছে ইট ও 


(১২২) 


অর্থনীত 


রাসায়নিক সার উৎপাদন কারথান1। হাওড়া শহরের বিভিন্ন প্রান্তে 
ছড়িয়ে আছে করাতকল, তুলার বীজ ছাড়ানো! ও গাঁট বীধা, 
হো্সিয়ারী, সিগারেট ও কাছের কারখানা । বাউরিয়! রেল ষ্টেশন 
এবং ৬ নং জাতীয় সড়কের সংযোগকারী রাস্তাটির ধারে পাঁচলা 
চৌমাথায় গড়ে উঠছে রবারজাত শিল্পের ছোট ছোট বারখান!। 
বিভিন্ন বৎসরে পশ্চিমবঙ্গ ও হাওড়া জেলার রেজিহ্রীকৃত 


কারখানার লংখ্য। 
স্থানের নাম ১৯৫২ ১৯৫৭ ১৯৬১ ১৯৬২ ১৯৬৬ ১৯৬৭ 
পশ্চিমবঙ্গ ২.৬২৫ ৩.৪১* ৪.৩১১ ৫.৬৪৩ ৫১৭১৪ ৫.৬৫৮ 
হাওড়া ৫৫২ ৬৭৪ ৮৬৬ ১১৭৭ ১২১৫ ১১১৯৩ 
চাওভার ক্ষুদ্র ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের কয়েকটি বৈশিষ্ট 


১৯৬০-৬১তে যাদবপুর বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পক্ষ থেকে হাওড়ার 
ক্ষুত্র ইঞ্জিনীয়ারিংশিল্প বিষয়ে যে সমীক্ষাটি করা হয় লে বিষয়ে 
আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী এ এন. বোল তার 0810118 ৪110 
91191 891991 91911 980107 5/11010515 গ্রন্থে 
লিখেছেন-_ 
(১) এই শিল্পের শতকরা ৬২ জন মালিক হয় দক্ষ শ্রমিক 
অথবা পূর্বে শ্রমিক ছিলাবে কর্মরত ছিলেন। 
(২) শতকরা ৭৭ জন মালিকই ছাওড়া জেল্খুবাসী । 
(৩) মূলধনের ৬৯% আলে মালিকদের সঞ্চিত তহবিল থেকে 


(১২৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাগ 


, (8) এদের ব্যবহৃত ৮১% মেশিনই ভারতে প্রগ্তত এবং 
২৫% স্বনিমিত । 
এবং (৫) মাত্র ৩৩% প্রতিষ্ঠান বাজার দরে মালবিক্রয়ে সক্ষম । 


হাওড়ার শিল্পের দোষগুণ 

সুলভ শ্রমিক, মূলধন, বাজার, যন্ত্রপাতি, আমদানী রপ্তানীর 
স্বিধা, ভলপথ, রেলপথ, স্থলপথ, ব্যাঙ্ক, বীমা, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ 
থাকার দরুণ কারিগরী জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের সুবিধা গুভূতি 
হাওড়ার শিল্পোন্নতির সহায়ক হলেও হাওড়ার কলকারখানাগুলি 
কোন রকম পরিকল্পনা মাফিক গড়ে ওঠেনি । ম্বিধে মতন যখন 
তখন যেখানে সেখানে গজিয়ে উঠেছে । কলে বহু ক্ষেত্রে এগুলি 
জনস্বাস্থ্যের প্রতিকূল অবস্থার শপ্টি করেছে। সমস্তার সমাধানের 
জন্য সরকারী উদ্যোগে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিল্পনগনী সৃষ্টির কাজ 
শুরু হয়েছে। কীাচামাল সংগ্রহের জন্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিকে 
অনেক রকম অন্বিধার সম্মুখীন হু'তে হয়। হাওড়ার শিল্পজাত 
পণ্যসভার ব্রক্ষদেশ, লিংহল, পূর্ব আফ্রিকা, মালয়েশিফ্া। এবং 
আফ্রিকার বিভিগ্ন দেশে রপ্তানি হয়। দেশের স্বার্থেই তাই এসব 
সমস্যার আশু অমাধান প্রয়োজন । হাওড়া জেলায় ছোট ছোট 
কলকারখান! আরও বেশী এবং ভালভাবে গড়ে তোলার সুযোগ 
ও সভাবনা ছুই-ই থাকায় শিক্ষিত যুবকদের কর্মসংস্থানের জন্য ও 
জেলার অর্থনীত্যিকে অধিকতর শিল্পভিভিক করার উদ্দেশ্তে রাজ্য- 
সরকার একটি ম্ব-নিষুক্তি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। স্ব-নিবুদ্ধি 


(১২৪) 


অর্থনীতি 


গ্রকল্পী অনুযায়ী জেলার শিল্প দপ্তর ১৯৭৫-এর মার্চ পর্যন্ত প্রায় 
চার শতাধিক পরিকল্পন। অনুমোদন করেছেন। পরিকল্পন। 
অনুসারে প্রায় পাচ হাজার শিক্ষিত যুবককে সাহাধা খপ বাবদ 
তিন কোটি আটযট্রি লক্ষ টাকা বরাদা করা হয়। জেলার বিভিন্ন 
অংশে অবস্থিত রাষ্ট্ায়ন্ত ব্যাঙ্কথুলি থেকে সহজ শর্তে ছোট শিল্প 
সংস্থ। গড়ে তোলার জন্য এট খণ দেওযাব বাবস্থা! কর হম়। 


শিল্পাঞ্চল 

স্বাধীন ভারতে সরকারী উদ্যোগে শিল্লোন্নযনের কাজ দেশের 
অন্যান্ত জায়গার মত হাওড়াতেও ষথ! সময়ে শুরু হয়ে অনেক দূর 
এগিয়ে গেছে । প্রকল্পের অঙ্গ হিসাবে দাশনগরে জেলার প্রথম 
শিল্পনগরী স্থাপিত হয় । দ্বিতীয় শিল্পনগরার স্থান হয়েছে হাওড়া 
শহরের দক্ষিণ প্রান্তে উনশানিতে। আড়াই কোটি টাক বায়- 
বরাদ্ধ কৃত উনশানি শিল্পনগণীতে নৃতন কর্মসংস্থান লক্ষ ছিল অ্ভতঃ 
কাঁচ হাজার । 

হাওড়! ্টেশনের লাড়ে চার মাইল দূরে বালটিকুবী শিল্পাঞ্চলের 
অবস্থান দাশনগরে সরকার পরিচালিত সেপ্টাল ট্রেনিং ইন্ট্রিটিউটের 
কাছেই । ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক কর্তৃক ছাওড়1 জেলার ঘে লীড ব্যান্থ 
সার্ভে রিপোর্ট পেশ করা হয় তঙগগম্ুসারে ১৯৭০-৭১ গ্রীঃ-এ 
শিল্পাঞ্চলটির মোট এলাকা ৩২ একর। এর মধ্যে ২,৭৪, ৩০২ 
বঃ ফুট আচ্ছাদিত এবং ৩, ১৪১ ৪২৪ বঃ ফুট উম্মুক্ত । মোট 
কারখানার সংখ্যা! ৫৪টি। 


(১২৫) 
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হুল ও দক্ষ শ্রমিকের যোগান--কল্যানী শিল্পাঞ্চল যেটির 
যোগান প্রয়োজন মাফিক নয়-_এখানে যথেষ্ট । শিল্পাুলটির 
অবস্থানগত সুবিধাও উল্লেখযোগ্য । দাশনগর) বালটিকুপী, কদমতলা 
প্রভৃতি সন্নিহিত অগ্লগুল বন্ছু বছর যাবং জেলার কারখান! 
এলাক! চিসাবে চিহ্িত। বেনারস ও বেলিলিয়াস পোড নামক 
যে হ'টি পথের দ্বার শিল্লাঞ্চল্টি যুক্ত তার ছু” পাশেই কারখান]। 
বৈছাতিক শক্তির সরবরাহও ম্থুলভ। 


॥ হাওড়ার শিল্প সমুহের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ॥ 

ইগ্ডা্টিজ ডেভেলপমেন্ট এগু রেগুলেশন এযা্ট অনুসারে 
লাইসেন্স প্রাপ্ত বড শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এই জেলায় ১২০টি-- 
যার মধ্যে আছে মূল ধাতুর শিল্প ৫২টি, ইঞ্জিনীয়ারিং ২৭টি, 
বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনীয়ারিং যন্ত্রপাতি ২টি, রসায়নশিল্প ৫টি) ওধধ ও 
প্রসাধনী ১টি, বয়নশিল্প ১৯টি, ফল ও সবজি সংরক্ষণ ও তৈল 
নিষ্ষাষণ ৮টি, রবারজাত পণ্য ৪টি, চামড়ার কাজ ১টি, এবং 
কাচ ১টি, মোট--১২০টি। ভবিষ্ততে এই জেলায় যে সকল শিল্প 
স্থাপনের সম্ভাবন! আছে সেগুলি হ'ল-_ কৃষি যন্ত্রপাতি, ফল-সংরক্ষণ, 
যন্ত্রপাতি, পাম্পতৈরী, নারিকে্লে তেল তৈরী, শুকনো আলু, 
মোটর গাড়ীর বিভিন্ন অংশ, রেডিও ও ট্রানজিষ্টার, প্লার্টিক, 
খেঙ্গাধূলার সাজ সরঞ্জাম, সুক্ষ যন্ত্রপাতি এবং প্রাতিরক্ষার জন্য 
প্রয়োজনীয় লৌহজাত সামগ্রী । লীড ব্যাঙ্ধ লার্ভে রিপোর্ট অনুসারে 
জেলার ১১টি উন্নয়ন এলাক। হ'ল--শ্যামপুর, অযোধ্যা, জগত্বল্লভ- 


(১২৬) 


শর্থনাত 


পুরঃ শেকরাহাটি, বড়গাছিয়া, ঘোষপাড়া, কোনা, মাকড়দহ, 
উদয়নারায়ণপুর, মুগকল্যাণ এবং খড়িয়প অথবা ঝিকড়]। 


শিল্পপতি--ব্যবসায়ী 


হাওড়ার শিল্পপতিদের তালিকায় ছুটি উল্ভ্রঙ্গ নাম কর্মাবীর 
আলামোহন দাশ এবং বোগেশ চন্দ্র মুখোপাধায়। আরও কয়েকটি 
নাম অর্খিনী মণ্ডল, ডি. কে, দাল, কোবচন্দ্র ব্যানাজী [ আথমারা 
কল নির্মাতা ], আশু বোস [ছিভেডার], মুরারী মোহন মান্না, প্ররুতি 
ভট্টাচার্যা, অক্ষয় সুর, মহেন্দ্র লাল কুণ্ডু, পঞ্চানন চোংদার, বিহারী 
লাল চক্রবতঁ, শ্যামাচরণ মুখাজ এবং ভূতনাথ পাছাল, যুগল মণ্ডল 
গ্রভৃতি। 

জামালপুরের ইষ্ট ইত্ডিয়! রেলওয়ে কারখানার প্রথম ভারতীয় 
শিক্ষানবীশ নগেন্দ্র নাথ রক্ষিত ১৯২৩-এ বেজুড়ে একটি ছে!উ 
ঢালাইয়ের কারখানায় রেলওয়ে শিপার তৈরী জার করেন । 
পরে বেলুড়ের স্তাশনাল আয়রণ এশু প্ীল কোং প্রতিষ্ঠায় বিশেষ 
উদ্ভোগ নেন। 

কোন৷ গ্রামের অতীন দে ১৯১৮তে মল্লিক কটকের কাছে 
খুরুট রোডে ঘে দোকানটি প্রতিষ্ঠা করেন সেটিরই ক্রমবর্ধমানরূপ 
কলকাতার ১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখাজী রোডের হাওড়া মোটর 
কোম্পাণী লিঃ । | 

ছাওড়া ম্যান্্ফণাকচারাল” এসোশিয়েশলের ঠিকানা ১৯৮, 
বেলিলিয়াল রোড । 


(১২৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শিল্প অমিকদের দক্ষতা ও একজন বিস্বৃত শিল্পী 


ব্রিটিশ আমলে ভারতের শেফিল্ডরূপে পরিচিত হ্থাওড়ার 
শিল্প শ্রমিকদের সম্পর্কে শ্রদ্ধাবাণী উচ্চারণ করে একবার এক 
বিদেশী মন্তব্য করেন যে, অশিক্ষিত এই সকল শ্রমিকদের 
কর্মদক্ষত। এক বিস্ময়ের বস্ত | এই বিস্ময়ের এক গ্রকুষ্ঠ উদাহরণ 
প্রিয়নাথ অধিকারী । অর্থীভাবে আগ্রহ থাক! সত্বেও বিদ্যাচচার 
আশা! পরিত্যাগপূর্ধবক বাল্যকালেই প্রিয়বাবু (১২৫০--১৩৩৪ 
বঙ্গাব) কলকাতার ট"াঝশালে সামান্ত ভাইস-মেকার বা খোদাই- 
কারদপে যোগদান করতে বাধা হন। ভারত অগ্রাট ইংলও 
রাজ সন্তম এডওয়ার্ডের পিংহাসন আরোহরণ অনুষ্ঠানের 
করোনেশন মেডেল নির্মাণকল্পে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট ইংল্যা্ড সহ 
সমগ্র ব্রিটিশ সাআজোর কয়েকজন বিশিষ্ট ডাইস খধোদাইকারকে 
মেডেলটির ডাইন তৈরীর ভার দেন । প্রতিযোগিতায় প্রিয়নাথ 
বাবুর ডাইস-ই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় তার তৈরী ডাইসেই 
মেডেল তৈরী হয় এবং ব্রিটিশ সরকার তাকে সম্মানিত ও 
পুরস্কৃত করেন ৷ পরবতীর্ণকালে নাকি মিন্টে তারই তৈরী ডাইসে 
এক টাকার মুদ্র। তৈরী হ'ত। ১৮৬৫-তে ১১২ প্রি, টি. রোড 
শালিখায় তিনি ইগ্ডিয়া ইগাগ্রিঞজ নামে ছোট একটি কারখান৷ 
স্থাপন করেন । কারখানাটি তার শিল্প নৈপুণ্যের এঁতিহা বজায় 
রাখতে পেরেছে তার প্রমাণ পাওয়। গেল যখন এই কারখানাতেই 
তৈরী হল-_সেক্সপীয়ারের চার শততম জন্মবার্ষিকী উৎসবে 


( ১২৮) 


অর্থনীতি 


ট্লাটফোড-অন-আযাডনে কলকাতার এক অভিজাত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক 
ইংলগ্েশ্বরী এলিজাবেথের ম্বামী ভিউক-অব-এভিনবরাকে প্রদত 
স্মারক মেডেলটি। 


ব্যান 

উনবিংশ শতকের শেষ অথব1 বিংশ শতকের শুরুতে আমতা! 
থানার চিংড়জোলের হৃর্যযকুমার মণ্ডল ছিলেন মাহিস্য টেডরিং 
ব্যাঙ্কের পৃষ্ঠপোষক । বাগনান থানার পূর্ণাল গ্রামে পুর্ণাল 
পল্লীমঙ্গল ব্যাঙ্ছ এবং কদমতল! যাদব সমবায় ব্যাঙ্ক এক সময় 
হাওড়ার ছোট ব্যবসায়ীদের প্রভূত উপকার সাধন করেছিল । 
আলামোহন দাশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দাশ ব্যাঙ্ধ । এছাড়া আছে 
কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্ক । 


সমবায় সমিতি 

ইংরাঞ্জরা এদেশে যে সমবায় চালু করেছিলেন সেট! ছিল 
আসলে তাদের রাজন্ব আদায়ের উদ্দেশ্তে পল্লী কৃষি-খণ ব্যবস্থার 
একটি বিশেষ রূপ মাত্র। পরে সমবায়ের উপকারিতা! উপলব্ধি 
করে ষে সব সমাজ সেবী জনজীবনে এটিকে ছড়িয়ে দেবার ব্রত 
গ্রহণ করেন তাদের মধ্যে কলিকাতা! জেলা ইউনিয়ন ও পরে রাজ্য 
ইঞ্টনিয়নের প্রথম সম্পাদক কালীপদ ভট্টাচার্য পাঠ্যাবস্থায 
হাগড়াবানী ছিলেন। হাওড়ার সমবায়ীদের মধ্যে হবীকেশ ঘোষ 
এফটি বিশিষ্ট নাম। হাওড়া জেল] সমবায় ইউনিয়নের প্রথম 
নডাপতি শৈলকুমার মুখাজ, সম্পাদক সনৎ চক্রবর্তা। হাওড়া 


(১২৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


জেল! সমবায় ইউনিয়নের ঠিকানা! ৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড । 
জেলার অর্থনীতিতে বালী, ব্যাটরা, কান্তুন্দিয়া, শিবপুর এভূতি 
শহরাঞ্চলের এবং গ্রামাঞ্চলের সমবায় ব্যান্কগুলির বিশেষ ভূমিকা 
আছে। বিজয়কৃষণ ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে শিবপুর কো-অপাঞ্েটিভ 
ব্যাঙ্কের কাজ শুর হয় ১৯২৯ গ্রীষ্টাবকে। এর ছু-বছর আগে 
জন্ম গ্রহণ করে ব্যাটরা কো-অপারেটিভ বঠাঙ্ক । ১৯৭৯ খ্রীষ্টাকে 
কেন্দ্রীয় সমবার ব্যাঙ্কের শাখা ছিল শ্যামপুর, আমতা, ঝিকিরা, 
বড়গাছিয়। এবং উদয়নারায়ণপুরে। এ বছর জেঙ্গায় মোট 
সংখ্যা ছেল ৭৮৯টি যার মধ্যে আছে কেক্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক - ১ 
ভূমি "উন্নয়ন ব্যাঙ্ক - ১, ক্রেতা! সমবায় - ১২৯, সেবা সমিতি-২৩৮, 
বিপণন সমিতি-১৩, অকৃষি খণদান সমিতি-১০৮, যানবাহণ-১১, 
শিল্প-৬৫, গৃহ নিম্মাণ-৩৬, মতম্তজীবি-৩৪, ছাত্র সমবায়-৩৬, 
কেন্দ্রীয় মংস্যজীবি-১, হিমঘর-১ এবং অন্যান্ত-১১৫ | 


উপূজীৰিকা 


১৯০৯ গ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হাওড়ার প্রথম ডিগ্রি গেজেটিয়ারে 
প্রকাশিত উপজীবিকা তালিকাটি নিম্নরপ-_ 


ধানভান। ১৭,২১৫ (ভ্্রী ১৬,৯৫৬), তুলা কল ৩১০১১, তশাতী 
(হস্তচালিত তাঁত) ১,৬৯৪, পাটকল ১৭,৭৩৩) রেলপথ ৬১,৮১১, 
পশুপালন ১,৯০৮, ধোপা ২৭১০, নাৰিক ৪১৬১২, লাধারগ শ্রমিক 
৪৩,০৬০, বেশ্যা ২,১৭২, ভিক্ষুক ৩,৭৮৭ মোট ১০৩,৭১৯ জন। 


(১৩০ ) 


অর্থনশতি 


ভিক্ষুকদের মধ্যে আছে ফকির, বৈষব, সন্ন্যাসী, বেশ কিছু 
বৃদ্ধ অন্ধ ও অন্তান্ত কারণে রুগ্ন এবং অক্ষম ব্যক্তি যার মোট 
জনসংখ্যার প্রায় ১ শতাংশ। 

১৯৬১?র আদমন্তমারী অনুযায়ী হাওড়া জেলার প্রতি এক 
হাজার অধিবাসীর মধ্যে চাষী ১৪৩ জন, কৃষি শ্রমিক ৯৫, কারিগরী 
শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিক .৩৬১ (সমগ্র পঃ বঙ্গে ১১৪), শিশু শ্রমিক ১৪ 
(পঃ বঙ্গে ৩৯)। 

জেলার ২৩৫১ জন চিকিৎসকের মধ্যে মহিলা ৩৪, ছোমিও- 
প্য/াথিক ৩৭৩ এবং আয়ুবেদিক ২৯৪ জন। জেলার ১৬ জন 
অধিবাসী জজ ম্যাঞ্জি্রেট রূপে কর্মরতঃ সিভিল ইঞ্জিনীয়ার ৬১৫ 
এবং অন্যান্ শ্রেণীর স্থপতি ১৩৭৫ জন। হাওড়ার ৪০টি কারখান! 
সমীক্ষা করে ইউনেস্কো যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছেন ভাতে দেখা 


যায় ২৬টির মালিক এবং ৭* শতাংশ শ্রমিক মাহিত্য জাতীয়। 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ মালিকানায় আছে ৩টি করে কারখানা, বাকী 
কারখানার মালিক নমঃশুদ্র, কর্মকার ও তিলি সম্প্রদায়তূক্ত 
ব্যক্তিগণ । 

জেল। ভিত্তিক মাথাপিছু আয় অনুসারে হাওড়ার স্থান 


গড় আয় অন্ুসারে শ্রেণী বিভাগ জেলার নাম 
0১) ২০০ টাকার কম পুরুলিয়া 
(২) ২০১-২৫০ টাঁক! বাকুড়া, মেদিনীপুর, কুচবিহার, 


মালদা, সুশিদাবাদ, বীরভূম, 
নদীয়া, দাজিলিং ২৪-পরগণা 
এবং পঃ দিনা জপুয়। 


(১৩১ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাগ 


(৩) ৩০১-৩৫৯ টাকা! জলপাইগুড়ি ও হুগলী ৷ 
(8) ৩৫১ টাক। এবং তহুধ" বর্ধমান ও হাওড়] । 


রাজ্যের আয়ে জেলাগুলির অবদান-১৯৬০-৬১ 
অধিবাসীর রাজ্যের আয়ের শতকরা আয় 
স্থান শতকরা অংশ শতকরা অংশ কৃষি শিল্প 
সর্বো্৮-- 
বর্ধমান, 


২৪-পরগণা 
ও কলিকাতা ৩৫৩০ ৪৫১৩ ২৩:৪১ ৫৬৬৮ 
দ্বিতীয়-- 
হাওড়া, ছগলী 
ও মেদিনীপুর ২৪৬৭ ২৩৪৪ ২২৮৯ ২২৮৬ 
তৃতীয়- 
জলপাইগুড়ি, 
নদীয়। ও 
মুশিদাবাদ ১৫৩২ ১৩*৯৫ ২৩'*৭ ৭'৩৭ 
চতুর্থ-- 
বাকুড়া, বীরভূম 
ওপঃ দিনাজপুর ১২৭০ ১৩৬৯ ১৯৮১ 9৫৩ 
সর্বনিয়-- 
দাজিলিং, কুচবিছ্বার 
পুরুলিয়া ও মালদা ১২'১১ ৬৭৯ ১০০৪১ ৩:৫৩ 


€ ১৩২) 


অথ-নণাত 


হাট-বাঙ্জার 


হাওড়ার হাউগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী নাম ভাক ময়দানের 
কাছে মঙ্গল! হাটের, যার শুরু উনবিংশ শতাববীর মধ্যভাগে । 
হাওড়া, হুগলী ও মেদিনীপুরের াতিদের অন্থরোধে আন্দুলের 
মল্লিক্ররা চড়ক ভাঙ্গায় এই হাট বলান। প্রতি মঙ্গলবার এখানে 
হাওড়া! ও পার্বণ জেলাগুলি থেকে বনু বন্ত্ ব্যবসায়ী এবং ক্রেতার 
সমাগম হয়। তাতের কাপড়, গামছা, জামা, প্যাণ্ট, মশ]ুরী প্রভৃতি 
হাওড়া হাট থেকে পাইকারী দরে কেনার জন্ত সাধারণ ক্রেতার 
মঙ্গে কলকাতার বছ দোকানদারও এই হাটে আসেন। ফুট তিনেক 
চওড়| রাস্তার হ'পাশে সারি সারি প্রায় তিন হাজার ছোট ছোট 
ষলে শাড়ী, ধুতি, গামছা*র সবচেয়ে বড় পাইকারী ঠাতজাত পণ্যের 
বাজারটিতে প্রতি সপ্তাহে বিক্রীর জন্য ষে সব মাল আসে সেগুলির 
মোট দাম ৮* লক্ষ টাকারও বেশী। 014.2,0. বর্তমান হাওড়! 
হাটের জায়গায় একটি আটতল! বাড়ীর পরিকল্পনা করেছেন, 
যেখানে নীচেরতলায় বসবে হাট ও অন্যান্প দোকান এবং উপর 
তলায় থাকৰে আপিস ঘর। অপর একটি পরিকল্পনা হ'ল গোটা 
বড়বাজারটিকে কলকাতা! থেকে ভূলে এনে পশ্চিম হাওড়ায় বসান । 
মধ্য হাওড়ার কালীবাধুর বাজারের খ্যাতি পাইকারী বাজার 
হিসাবে। বহুসংখ্যক বাসনালয় ও বসনালয়ে অন্ধ্যাবাজার 
লরগরম । ক্রমবর্ধমান জনলংখ্যার নিত্য বাজারের প্রয়োজন 
মেটাবার জন্ত কলকাতার মতন হাওড়াতেও শিবপুর, লালকিয়া, 


(১৩৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বেলুড়, বালি সর্বত্রই নির্দিষ্ট বাজার এলাকা ছাড়িয়ে পথের ছু'ধারে 
বাজারের কাজ চলে। হাওড়া সমবায়িকার প্রতিষ্ঠা ১৯৬৭তে 
ভাড়া বাড়ীতে, পরে হাওভ! ময়দানে নিজস্ব ভবনে স্থানাস্তরিত হয়। 

হাওড়া ষ্টেশন এলাকা] ছাড়িয়ে যেখানে বাকল্যাগ্ড ব্রীজের 
[ বর্তমানে বস্িম সেতু ] শুরু, তার ডানদিকে প্রায় ৪০টি আড়ৎ 
নিয়ে গড়ে উঠেছে হাওড়ার মাছের আড়ং- যেটি এশিয়ার মধ্যে 
মধ্য সবচেয়ে বড় পাইকারী মাছের বাজার । সাহেবগঞ্জ, রাজমহল, 
মণিহারী ছ্বাটের গঙ্গায়, কোশীনদী ও শোননদের মোহনা, উড়িস্যার 
্রাহ্মণী, বৈভরবী, মহানদী, বাঁকুড়া ও বিষুপুরের বাধে কৃত্রিম উপায়ে 
তৈরী ডিমপোন। বিক্রীর জন্ক এই আড়তে আলসে। পঞ্চাশ বছর 
আগে সালকিয়ার বাধাঘাটে, তারপর শিবপুর ঘাট এমনকি এক 
সময় হাওড়। ময়ুদানেও মাছের আড়ৎ ছিল, এখন সেগুলি বিলুপ্ত। 
৬২, রোঞ্জ মেরী লেনে ছিল সেনদ্রাল ফিলারীজ কর্পোরেশনের মত্ত 
বিক্রুয় কেন্দ্র। 


॥ আরও কয়েকটি বিখ্যাত হাট ॥ 

১৮৮৮ খ্রষ্টান্দের কথা । উলুবেড়িয়ার আধ মাইল লম্বা হাটে 
বুটজুতে। থেকে শুরু করে গরু পর্যাস্ত ধিক্রী হুচ্ছে অথচ মিঃ কেরী 
এক ছটাক হুধ বিক্রু। হ'তে দেখেননি । মিঃ কেরীর লেখ! থেকে 
জান। যায় বাজীর হাটে কেনা বেচার জন্ত হাজার হুয়েক লোকের 
সমাগম হ'ত; ফকতেপুরে হাট বসত মঙ্গলবার এবং গুজারপুর ও 
খাড়বেড়িয়ার হাটও বিখ্যাত ছিল। 


€ ১৩৪ ) 


অর্থনীতি 


বর্তমানে মুন্সীর হাট [ বড়গ|ছিয়া ] বাজীর হাট [ খান! 
বাগনান 7, কমলপুর ও শশাটির হাট [ থান শ্যামপুর ], র'মচন্দ্রপুর, 
বলস্তপুর, পেঁড়ো, গড়ভবানীপুর ও উদয়নারায়ণপুরের [ থানা 
আামত। ] হাট জম-জমাট। 


॥ ঠাট বিলুপ্ত বাজার ॥ 


হাওড়া শহরের ছুটি বিলুপ্ত এঁতিহাসিক বাজার হ'ল আড়কাঠি 
বাজার এবং বাঙ্গালবাবুর বাজার । 

আড়কাঠির বাজারটি ছিল সালকিয়ায়। জনশ্রুতি, একসময় 
আড়কাঠি ব! দরালালর! চ1 বাগানে কুলি রপ্তানীর জন্য দেশের 
বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকজনকে চাকরী দেবার নাম করে এখানে 
জড় করে তারপর তাদের চাঁ-বাগানে পাঠাত। চন্দ্রনাথ ব্যানার্জী 
তার “হাওড়া-_পাষ্ট এগ প্রেজেণ্ট' গ্রন্থে বাজারটির এরূপ নাম- 
করণের অন্ত ছু"টি সভভাবনার কথা বলেছেন। প্রথম--রোহিল! যুদ্ধের 
[ ১৭৭৪ খ্রীঃ ] পর কর্ণেল আরকুহাট যুদ্ধজয় শেষে আত্মীয় স্বজন 
পরিত্যক্ত এক কাশ্মিরী বালিকাকে আশ্রয় দেন। বালিকার ধনী 
পিতা পরে সন্ধান পেয়ে প্রচুর উপটৌকনের বিনিময়ে কর্ণেলকে 
স ৪ ৪৯ রা ৷ কর্ণেল ৪১৮৭৯ অর্থে 
জায়গা কনে যে আরকুহার্ট বাজার থ 
আড়কাঠির বাজারে পরিণত হয়েছে । তীয় কাহিনী” মিঃ হেরিটেজ 
নামে জনৈক ব্রিটিশ পাইলট [ দেশীয় ভাষায় পাইলটকে তখন 
আড়কাঠি বল! হ'ত ] এই বাজারটির প্রতিষ্ঠাতা বলে এর নামকরণ 
হয়েছিল আড়কাঠির বাজার। 


€ ১৩৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ঠাদমারীর ব্রীজের পাশে ছিল বাঙ্গালবাবুর বাজার । পরে 
এখানে হয় মার্টন লাইট রেলওয়ের হাওড়া ময়দান ষ্টেশন । রামরতন 
বোস নামে ঢাকার এক জমিদার কলকাতায় লোকের ভিড়ে অতিষ্ট 
হয়ে ১৮১০ খীষ্টাব্ধে এই অঞ্চলে জায়গা কিনে বাড়ী করেন। ধান 
জমি ও জঙ্গল পরিষ্কার করে বাড়ী করার সময় তার সহযোগী ছিলেন 
ভাই রাজমোহন। এদের প্রতিষ্ঠিত বাজারটি সাধারণের নিকট 
বাঙ্গালবাবুর বাজার আখ্যা পায়। 


ঃ৪বাজার দর £ 


হাওড়ায় চালের দর ছিল ১৮৬০-এ টাকায় ৩৬ সের, ১৮৭০-এ 
৩১ সেব, ১৮৯৩-এ ১১ সের এবং ১৯০৮-এ সওয়। সাত সের। 
সবচেয়ে কমদামী ডাল পাওয়া যেত টাকায় ১৮৯৩-এ ১৬ সের, 
১৯০৮-এ ৯ সের। অড়হব ডাল ছিল টাকায় ১৯০৩-এ ১১ সের ৩ 
পোয়া, ১৯০৯-এ ৮ সের। তুধ ১৮৮৯-এ টাকায় দিত ৭ সের, 
১৯০৯-এ ৫ সের। 


১৮৯৩-এ ঘি, সরষের তেল আর আলুর মণ ছিল যথাক্রমে ৩৫ 
টাকা, ১৭ টাকা ৮ আন! ও ৩ টাক! ৪ আনা ৩ পয়সা । দেখ! 
যাচ্ছে যতই দিন যায় ততই সব জিনিষের দাম বাড়ে। এর এক- 
মাত্র ব্যতিক্রম নুন, এটি অস্বীকার করে নেমখারামি করতে চাই না । 
১৮৯৩ খীষ্টাবে মুন ছিল টাকায় সাড়ে দশ সের, ১৯*৮-এ ২০ সের । 

ভোমজুড়, জগতবল্লভপুর, আমতা ও বাগনানে তৈরী ধুতি-শাড়ী 


ডঃ টাকা থেকে ২"৫* টাকা, চাদর ১ টাকা থেকে ১৫০ টাকা 


( ১৩৬ ) 


অর্থনগীত 


এবং আমদানী কর! ধুতি-শাড়ী পাওয়া যেত্ত ৯* আনা থেকে 
১ টাকায়। 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে হাওড়ার অন্যতম প্রথম শ্রেণীর 
বাজার আন্কুল বাজারের মূল্য তালিক! হ'ল--প্রতিমণ-- উৎকৃষ্ট ছা টা! 
চাল ২'২/--২*৫* টাকা, ঘি (১) টিনের ২০--২৮ টাকা 
(২) মুঙ্গেরী মটকি ৩২--৩৫ টাকা, আলু ( বড়, বাছা! ) ১:৫*-- 
২'৫০ টাক । প্রতি কুড়ি-রাজাপুর বাদার কই মাছ বড় ১২--১৫ 
পয়সা, গঙ্গার টাটকা তপসে মাছ ১৯--২৫ পয়সা ডিমভর! তপ.সে 
পগগ পয়সা, প্রতি জোড়! গঙ্গার পেটে ইলিশ (বড়) ৩৭--৬২ 
পয়সা । 


রাউদ্ভারার কেরাণী বাড়ী থেকে পাগওঝী ১২৮৯ বঙ্গাবের 
বাজার দর-”- 


রেড়ির তেল /১॥০--ছয় আন] আড়াই পয়স! 

এক সের খাড়ি মুস্থরির ডাল - এক আন দেড় পয়লা 
১ জোড়া ৫ গজী শাড়ী--এক টাক! ছ' আনা 

১ জোড়া ৪$ গজী ধুতি--এক টাক ছ' পদ্নলা 
মশীরির ধান__এক টাকা ছ' পয়সা 

মশারির, চাল--২ গজ নাটা--চার আন! 

১টি পত়্যর্তী শাড়ী-এক টাকা 


(১৫৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শ্রীন্্রনাথ ব্যানাজী 'মাথা! পিছু ব্যয়ের হিসাব করতে গিয়ে 
লিখে গেছেন, একজন গরীবের জীবনযাত্রার ব্যয় গ্রামে ১০--১৫ 
টাকা, শহরে ৯৫--২০ টাকা । ধনী পরিবারের সাংসারিক ব্যয়ের 
পরিমাণ ছিল গ্রামে ৩*-_-৫০ টাকা, শহরে ৬০ - ১** টাকা 

তখনও ইষ্ট ইগ্ডিয়1 কোম্পানী হাওড়ার কর্তৃত্ব পায়নি। গীত্রা- 
গাছিতে একটি পাক৷ ছাদ নির্সাণের অঙ্ুমতি লাভের জন্য নবাব 
সরকারে ৫** টাক জমা “দিতে হয়। হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে এটিই 
প্রথম পাকা বাড়ী। ১৯*৯ খীষ্টাব্ের ডিষ্রিক্ট গেজেটিয়ারে শহরে 
- এ্রকতল! পাক! বাড়ী তৈরীর খরচের হিসাবে ধরা হয়েছে ২০০ ৩০০ 
টাক, দোতল! বাড়ীর ৩০*--৬০০ টাকা । গ্রামাঞ্চলে বাড়ী তৈরীর॥ 
খরচ শহুরাঞ্চলের খরচের ছুইয়ের তিন ভাগ। 

১৯২৬-এ শরৎচন্দ্র নবনিমিত সমতাবেড়ের বাড়ীতে যান। 
বাড়ী, বাগান ও পুকুরের জমির দাম পড়েছিল এগারশো। টাকা। 
বাড়ী তৈরী ও পুকুর কাটানোর খরচ সতের হাজার টাকা। মাটির 
দেওয়াল ও টালির ছার্দ দেওয়। দোতল! বাড়ীটির একতল। ও দোতলার 
মেঝে সিমেন্ট করা । দেওয়ালের ভেতরে বীশ-কঞ্চির উপরে মাটির 
সঙ্গে উলুঘাস মিশিয়ে উলুটি করে মস্ণ করা। ১৯৮৮-্বর বন্যায়, 
বাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 

১৯২৭ খবীষ্ঠাবে হাওড়া সেব1 সঙ্ঘ যখন সার্ধজনীন ছূর্গাপুজা 
শুরু করে, তখন চাদ আদায় হ'ত ৩৫ টাকা । পুজোর খরচ বাদ 
য়ে এই টাকায় অষ্ট্মীর দিন মেয়েদের লুটিবৌদে এবং সঙ্বের 

স্ধদের লুটি-মাংদ খওয়ান হ'ত । 
( ১৩৮) 


ব)বস। বাণিজ্য বন্দর 


হাওড়া জেলার রপ্তানী দ্রব্যের মধ্যে ধান, ময়দা, নারিকেল, 
হুকা, চামড়া, কাপড়, রেশম, ইট ও দড়ি এবং আমদানী দ্রব্যের 
মধ্যে চাল, গম, ভাল, তৈলবীজ, বিদেশী কাপড়, কেরোমিন তেল, 
পাট, ঘি, চিনি, তুলা, চুন, তামাক, কাঠ, লোহা, খঢ আলু, 
জুতা ও কাচ প্রধান, একথ1 লেখ! আছে ১৯০৯ এ ছাড়! ইম্পিরিয়াল 
গেজেটে । 

যেদিন থেকে ভারতীয় বহির্বাণিজ্যের উদ্ভব সেদিন থেকেই 
বর্তমানে হাওড়া রূপে পরিচিত্ত ভূখণ্ডটি এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা 
নিয়েছে-_ একথার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে দেশ-বিদেশের জ্রমণকারী, 
নাবিক-বণিকদের বর্ণনায়, মনসা! ও মঙ্গলচগণ্তীর পুঁথিতে এবং স্থানীয় 
অধিবাসীদের মুখে মুখে কিন্বদস্তীর আকারে । 


অতীতে বাংলার অন্যান্ত অঞ্চলের মত জলপথই ছিল 
হাওড়ার বহিবাণিজ্য ও অন্তর্বাণিজ্যের মুখ্য পথ। যে সময় সরস্বতী 
নদী তরুণী ছিল, সেসময় শ্রীমস্ত সওদাগরদের তরণী এই পথ 
দিয়েই হাওড়া হ'য়ে সিংহলে যেত। 

বাঙালী বণিককুল তাগ্রলিগ্ত-_বর্তমান মেদিনীপুর জেলার 
তমলুক থেকে যখন বাণিজ্য ব্যাপারে বের হতেন, সন্নিহিত অঞ্চল 
হিসাবে হাওড়ারও এই বাণিজ্যে অংশ গ্রহণ করত। পর্ভুগীজরা 
বাংলায় বাণিজ্য করতে এসে “ব্যাতোর” বন্দরকে ইউরোপ বিখ্যাত 
করার আগে 'থেকেই এছি ছিল. পূর্বভারতীয় বহ্বাণিজ্যের "দ্বার 


(১৪৯ ) 


ছাগুড়া জেলার ইতিহাস 


বিশেষ। কবি কঙ্কণের অঙঙ্গামপ্িক মাধবাচার্যের চণ্ডীমঙ্গলে আছে-- 
ছৈ ঘরে বৃষিয়। সাধু বল্পে রাহ্‌র। 
বেতোড়েচত উপজিল সামুর সপ্ত ভ্রা। 

মধরায়ে যাওয়ার পথে যেতোড়ে খ্যবপাড়ীদের সাময়িক যাত্র। 
বিরতি ঘটড়। ফে্াড় লম্পর্ষে হরপ্রসাদ শান্জ্রী মহাশয়ের মন্তব্য-_ 
16 /89 18 38108181180 35006 18 10 196008.” 
১৫৭০-এ মিঃ ফেড়রিক নামে এক পর্য্যটক সপ্তগ্রামে দেখেছেন--“1179 
19101181709 086881 10-05910161 007 61817 (906 ?ি0। 
88101,” পর্তগীঞ্জরা এখানে হার্ট বসাউ। বেচা কেনার 
শেষে চলে যাখা় ঈময় হাটের অস্থায়ী আস্তীনাগুলিকে পুড়িয়ে 
পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়ে খে । এক কথায় বেত ছিল সগ্ডগ্রামের 
সহায়ক বন্দর 

হাওড়া--মেদিনবীপুরের ববঞ্যে নঙ্গীবাহিত বাগিংজ্যর ঘুখ্যকেন্র 
ছি আমড।। এখনঞ স্মামতার একাংচগর নাধ ক্ে্টাই বঙ্ধর 
এবং থলেয়৷ এাঁমের দালোদর নদভীরবর্তী একা খের গাঙী বলানাধাট!। 
এই সময়ের প্রধান রপ্তানীগ্রব্য ছিল কাপল ও রেজা । অর্থাং 
ওয়নে হাল্কা জাধচ দায় কেশী। জেলার শান্তি, ঘুগী ও ঘুসলমান 
জেল সন্রদায়ের জাতম্যবস! ছিল কাপড়বোন। এবং প্রধান বেোজা- 
সমূহ ডোমজুড়, জগতবক্লাভগুর, আমন! ও বাগনীদগ । রেশমি 
পালিত হ'ত ক্টামপুর, উলুবেদ্িনা, বাগমান, গতবাভগুর ও 
মামতায়। এখানে কাচ! রেখ্স তৈদী হ'য়ে কাপর তেরীর উট 


(১৪০ ) 


অর্থনীতি 


ইগলী ৬ যেদিনীপুরে চালান যেস্তু। নুন তৈরী হ'ত জেলার 
দক্ষিণাংশে- যেখাঁমৈ মাটিতে £ুনের ভাগ বেশী-যেমন বাগনানে। 


ররম্বতী মজে গেল, বেতোড় বন্দর বিলুপ্ত হু'ল। একদা 
যে কার্পাস বন্ত্র ভারতের প্রধান রপ্তানী পণ্য ছিল, সেটি হয়ে দাড়াল 
আমদানী ড্রব্য। এসব পবিবর্তন একদিনে হয়নি, ধীরে ধারে 
হয়েছে, একাধিক কারণে হয়েছে । 

প্রথম কারগ, পর্ত্ীজ ও আরাকানী জলদন্থ্যদের নিয়ম 
মাফিক বার্ধির ট্রংপাত। জলদন্থ্ারা রাপারীদের নৌক। থেকে 
মুন, কাপড় ও রেশম কেড়ে নিত । 

দ্বিতীয় কারণ, রাংলায় বর ছাক্ামা। মসারাঠা বগীদের 
আক্রমণে গরিধ্বক্ঠ উত্তরপ্ধূর্ব হাওড়ার তাতি ও রেশমগুটি পালন- 
কারীর হুগলী নদী পার হয়ে ২৪ পরগণা জেলায় আশ্রয় 
নেয়। 

তৃত্বীর কারণ, ব্রিটিশ ইস্ট ইত্ডয়া কোম্পানীর এক চেটিয়া 
ব্যবস! শুরু করার প্রয়াস । 

ইউরোপে সপ্তবর্ধ যুদ্ধ জয়ের সময়ই ইংরাজর! বাংলার বাণিজ্য 
করায়ত্ত করে এবং পরিশেষে, অন্ঠ সব ইংরাজ কোম্পানীকে হটিয়ে 
সেই বামিঞ্য বরায়ত্ত করে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী । ইংরাজদের 
এদেশে আসার উদ্দেস্ট ছিল এখানের তৈরী জিনিষ ইউরোপের 
বাজারে বেশী দামে বিক্রী করে কিছু মুনাফা! অর্জন করা। তাই 


(১৪১ ) 


হাওড়া জেলার হীতহাস 


নিজন্ব বাণিজ্যিক স্বার্থে ইংরাজরা প্রথমদিকে দেশীয় শিল্পগুলিকে 
উৎসাহ দিতে থাকে। পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরাজর] যখন বাংলায় 
অপ্রতিদ্বন্দী তখন সর্ববিষয়েই তারা একচেটিয়া! কারবার শুরু করে। 
0015109190101) 01) 11101811 /১191৪- এর লেখক উইলিয়াম 


বোল্টের মতে--"119 015 ৬/85 0119 1011815 17017010918 
|) [08111915110 ৬/10101) ০০1111911060 11 09 10501- 
11110 01 1769 1765 091/681 ৮০010 0115, 186551- 
98115 51070815১ 9$1693 2110 ৬6191555801 0179 
00081091 00811 01 170110185110 1806 00081001685 ০01 
5816 081 5/85 11 018 118105 01 1011819 17191011819 
৪110 17) /00050 1765 05 70101091 ০0 110170 
0895 11) 9816, 09691-180€ 810 0010900০০ 51819185190. 


১৭৬৯-এ লেখ। শ্রীবিজয়রাম লেনের তীর্থমঙজল কাব্যে বালীর 
ঘাটের উল্লেখ আছে--“দেওয়ানজির ঘাট সেই অপূর্ব বসতি । 
বালীর ঘাটেতে নৌকা গেল শীঅগতি ।৮ 


হাওড়ার বাণিজ্য এভিহ্যের সাক্ষর পাওয়। যায় রসপুরের রায় বাড়ীর 
দর্গাপুঞ্জার আচরিত বুিজ [ বছিত্র] তোল! নামক প্রথায়। 
নবমীপৃঞ্জার দিন বাশের তৈরী একটি কৃত্রিম নৌক! তৈরী কর! হয় 
এবং মাঝরাতে শঙ্খধব'ন সহকারে নৌকাটিকে মণ্ডপ থেকে - বাড়ীতে 
নিয়ে যাওয়া হয়। 


(৯৪২) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


গড়া আভ্যন্তরীণ জলপথে উত্তরবঙ্গ, আসাম ও বাংলাদেশের 
লাখে যুক্ত। দেশ বিভাগের আগে এসব অঞ্চলের স্থিত বাবগা- 


বাণিজোর উল্লেখযোগ্য অংশ জলপথেই সম্পয় হ'ত। বেঙ্গল 
নাগপুর রেলপথ [ অধুনা দঃ পুঃ রেলপথ] চালু হবার আগে 
মেদিনীপুর সেট. খাল দিয়ে হাওড়া ইয়ে কলকাতা থেকে 
মেদিনীপুরে মাল ও যাত্রী চলাচল করত। দুর্গাপুর নৌবাহন খাল 
জলপথে কয়ল] ও ইন্পাত উৎপাদক অঞ্চলের সাথে হাগ্ড়ার যোগা- 
যোগ সহজ করে দেয়। 


১৮৮০-৮৫ ব। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকেও শেয়ারের 
ভাড়াটে নৌকায় এবং অল্প সংখ্যক লোঁক নিজেদের বাড়ির 
পানরিতে চড়ে আন্দুল-উল্ুবেড়িয়া থেকে কর্মস্থলে যাতায়াত 
করতেন। তারপর এ'ল "হাওয়া কজের জা বা ছ্ীমার। তাও 
বন্ধ হছ"ল। বর্ষাকালে জল জমলে গ্রামাস্তরে যাওয়ার প্রয়োজনে 
ব্যবহৃত হ'ত সাজতি--এক ধরণের অল্প চওড়। জলঘান। 
মেদিনীপুর থেকে যখন নেক! করে হাওড়ায় ধান আমদানী হ'ত 
তখনও চার-পাচ*শ মণ মাল বৌঝাই নৌক। বা কিন্তী চলাচঙ্গের 
উপঘুক্ত জল সরম্বতী নদীতে ছিল। এসব এখন গল্প কথা। 


সপ 8০ 


€ ১৪৪) 


অর্থনীতি 


ইউরোপে শিল্প-বিপ্লব হওয়ার পর বাংলার রপ্তানি বাণিজোর 
ধার! পান্টে গেল। বৃটিশ আমলে আমাদের রপ্তানি পণোর 
তালিকার দিকে চোখ বোলালে লহজেই বুঝতে পার যায়, এসময় 
আমাদের আধিক কাঠামোটি ছিল অর্ধোযত দেশের মত, তবু ওরই 
মধ্যে মুখরক্ষা করল পাট-শিল্প । মসলিন রপ্তানি করে লোনা আন! 
বন্ধ হওয়ার পর সে জায়গাটি অধিকার করল “ন্বর্ণতন্ত পাট । 


পাটের বাবসাটা বাংলাদেশ | অবিভক্ত ] একচেটিয়া! করে নেওয়ার 
লময় হাওড়ার অবদান জনর্থীকার্যা। আজও পশ্চিমবঙ্গের, বেশীর 
ভাগ পাটকল ছাওড়াতেই ৷ 

অধুনালুগ্ত হাওড়া-আঙতা ছোটি রেলপথ প্রত্থিিত হ'বার 
আগে মাজু প্রভৃতি অঞ্চলে কান দামোদর ছিল কলকাতা থেকে 
মাল আন! নেওয়ার একমাত্র সহজ পথ। এখনও হাওড়ার 
অন্তর্ধাণিজোর ক্ষেত্রে জলপথের গুরুত্ব উল্লেখযোগা । ভাগীরথী 
সারাবছরই নাব্য । বধল দিদির মদ আসানপোল পর্যাস্ত নাব্য 
ছিল। তখন রানীগঞ্জের ধারা ও ওস্তান্য জায়গার রবিপণ্য 
নৌকাযোগে হাওড়া, হুগলী ও কঞঙ্ষকাঙায় আঙসত। এখনও 
জোয়ারের সময় আমত। পর্য্যন্ত শৌক! চণে। 

১৯৫০-৬০-এ শ্রীদত্যকাম লেন মহাশয়ের ( 01811)999 
5000 011.0/91 08109081 ৬/৪|9% ] ছিলাব মত রূপনারায়ণ 
ও দামোদর নদের নাবাতার পিমাণ ছিল নিয়রূপ-- 


নদীর নাম , কতদুর নাব্য যাতায়াত যোগ্য সবচেয়ে 
বড় জঙঘানের মাপ 

বূপনারায়ণ বঙায় ১৩০১৫ ১৯৫ 

দামোদর জমত। ৭৫১১৬ 


(১৪৪) 





[৮০ 
পি 


সংস্কৃত শিক্ষা-টোল ও চতুষ্পাঠী 


সংস্কৃত শিক্ষাদান কেন্দ্রগুলি টোল ও চতুষ্পাঠী নামে পরিচিত । 
এক সময় হাওড়াতে সংস্কৃত চর্চার মান ছিল উন্নত এবং টোলের 
সংখ]াও ছিল অনেক। 


নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত দ্ামোদর--রুপনারায়ণ 
দোয়াবের কয়েকটি স্থান বিদ্াচচার কেন্দ্র হিসাবে প্রনিদ্ধি লাভ 
করে। তৃরিশ্রে্ঠ এবং বেতোর ব্যতীত দামোদর-ভ:গীরথী বা 
সরম্বতী-ভাগীরথী দোয়াবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তকাল পর্ধস্ত 
কোন উল্লেখযোগা জনপদের অস্তিত্ব ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া 
যায়মি ; অতএব বিস্াচর্চারুও ৷ 


আনুমানিক ৮৭০ খীন্টাব্ধে ভূরশুটে বাস ক্রতেন প্রসিদ্ধ 
সংস্কৃতজ্ঞ পঙিত বৃহস্পতি ধার পৌত্র হলেন স্থায় বৈশেধিক-এর 
গুধম আস্তিকা ভাব “স্ায়কন্দলি”র রলচফিত] জীধরাচার্য। দীনেশ 
চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মৃত “্রীধরে প্রায় ১০০ বংসর পরে 


(১৪৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রামের পাণ্ডিত্য খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয! গড়িয়াছিল। 
চন্দেল্পরাজ কীতিবর্মার সভাপতি কঙ্ঃমিশ্র প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে 
”*******্অহক্কার নাম দিয়া ভ্ধরের পৌত্র কিন্বা গ্রপৌত্র পর্য্যায়ের 
ভূরিশ্রেষ্ঠ নিবাসী কোন সমকালীন-দিন্িজয়ী পণ্ডিতের প্রতি বিদ্রুপ 
করিয়া্ছেন। অন্তত প্রবোধচন্ট্রোদয় নাউকে.***.তৎকালীন 
বঙ্গদেশীয় শ্রেষ্ঠ বিস্ভারশগণের একটি মূল্যবান পাঠ্য পুস্তক তালিব! 
লিপিবদ্ধ আছে-যাহার অধ্যাপন। কাশী অঞ্চলে প্রচলিত ছিল ন1।” 
আচীর্যা ক্ষিতিমোহন সেনের মতে বৃষ্ণমিশ্র ছিলেন ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম 
নিবাসী । 


একসময় আন্দুলও ছিল সং্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান। আন্দুলবাসী 
তান্ত্রিক সাধক ভৈরবীচরণ বিদ্তাসাগর নবদীপের কৌন বিচার সভায় 
নিজের বিদ্ভাবতা ও বৃদ্ধির পঠ্চিয় দিলে তৎকালীন ন্ধীসমাজ 
আম্দুলকে “দক্ষিণের নবদ্ীপ” আখ্যায় ভূষিত করেন। চুড়ামপ্লি 
তর্ক-সরদ্বতী বান করতেন চূড়ামণি পাড়ায়। হাওড়! _ শহরের 
খুরুট, ল'করাইল থানার পাচপাড়! এবং সরম্থতী ভীরবর্ত .জাড়ছাট 
অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে সংক্কত চর্চার কেন্দ্র হিসাবে বিখ্যাত 
হয়। পণ্ডিত রামশস্কর তর্ক পঞ্চাননের প্রচেষ্টায় ১৭৫৮ থেকে ১৭৯৭ 
খ্রঃ পর্যস্ত বালী ছিল জংস্কৃত শিক্ষার এক বিশিষ্ট ক্ষেত্র বালীর 
বানগী গ্রামে কোন এক তর্কপঞ্চাননের চতুষ্পাঠীর বেশ স্থনাম ছিল। 
সপ্তদশ শতাবীতে আমতা থানার নারীট গ্রামটি ছিল নংস্কু ত শিক্ষার 
আর একটি কেন্্র। গোরীকাস্ত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ 


(১৪৬) 


শিক্ষা 


পণ্ডিত এখানে চতুষ্পঠী প্রতিষ্ঠা করেন। সাজ্ঞাগাছির ছোট 
ভট্টাচার্য্য পাড়ায় রামকাস্ত ভট্টাচার্য্য আনুমানিক ১৭৬৭ খীষ্টাব্ে 
একটি চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। ত্তার পুঞ্র গৌরীকাস্ত ভট্টাচার্য ও 
পৌত্র প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক হলধর গ্যায়রত্র ১৮৬৩ খাব পর্যস্ত এটিকে 
সগৌরবে পরিস্টালন! করেন। বাজে শিবপুর নিবাসী শ্টামাচরণ 
কবিধত্ব মশায় সংস্কৃতে বছ পুস্তক রচনা করলেও, কোন টোল 
খোলেননি। গিরিশচন্দ্র তর্কপঞ্চানন, রূপরাম স্যায়রর, রামদাল 
,তর্কসিদ্ধান্ত, অভয়পদ স্মৃতিভীর্থ প্রভৃতি পঞ্ডিতগণ সংস্কৃত 
শিক্ষাদানে বিশেষ সুনাম অর্জন করলেও সালিখানিবালী বৈস্তপঞ্ডিত 
রামল্োচন কবিভুষণ যাট বছর, বয়সে যে কৃতিত্ব অর্জন করেন 
হাওড়ার অপর কোন সংস্কৃত শিক্ষকের ভাগ্যে সে সম্মান 
জোটে নি। এই সংবাদটি পরিবেশন করেছেন লাগ্তাহিক হাওড়া 
বার্তা। পত্রিকাটিতে লেখ! হয়েছে ১৭৮৩ খাষ্টাবে দুপ্রীম কোর্টের 
বিচারপতি ছিলেন মিঃ উইলিয়াম জোনস। তিনি কবিভূষপকে ন্বীয 
সংস্কৃত শিক্ষক নিযুক্ত করেন মালিক একশ টাক! বেতনে, তহুপরি 
হাওড়া থেকে থিদিক্সপুর পর্ধ্যস্ত যাতায়াতের পাক্ী ভাড়া দেবার 
ঘিনিময়ে। শিক্ষাঙ্গান শুরু হবার আগে কবিভূষণ যে আটটি সর্ত 
আরোপ করেন, বাধ্য ছাত্রের মত স্থপ্রীম কোর্টের জজ সাছেব তাও 
মেনে, চলেন। কবিভূষণ নির্দিষ্ট সর্ভ সাটটি হল-- 


১। একটি একতলা গৃহে অধ্যাপনার স্থান নির্দিষ্ট হইবে। 
২। পাঠকক্ষের মেঝে মর্ম্নর রচিত হইবে৷ 


( ১৪৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


৩। পাঠকক্ষের দেওয়াল ও মেঝে হিন্দু ভূত্যের দ্বারা প্রত্যহ 
গঙ্গাজলে পরিফষার করিয়া লইতে হইবে। 


৪। পাঠের জন্ত নৃতন কাষ্ঠাসন নির্মাণ করিতে হইবে ও উহা 
প্রত্যহ গঙ্গাজলে মার্জন। করিয়া লইতে হইবে । 


৫) প্রাতঃকাল ব্যতীত ম্মধ্যয়ন ও অধ্যপন! হইবে ন|। 


৬। পাঠের পূর্বে ছাত্র মিঃ জোস) কোন অখান্য ভক্ষণ করিবেন 
না। 

৭। পাঠের পূর্বে শিক্ষার্থীকে নৃতন বন্ত্রাদি পরিধান করিতে হইবে । 

/৮। গোমাংস, শুকরের মাংস, কাটাচামচ প্রভৃতি পাঠকক্ষের বা 
পাঠের সুময় সম্পূর্ণরূপে বর্জনীয়। 


উদ্দিশ শতকের প্রথম দিকের সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ও 
প্রতিষ্ঠানগুলির একটি বিবরণ ১৮২ গ্রীঃ-এ ভ্ীরামপুর নিবাঁণী পাত্রী 
ওয়ার্ড সাছেব গিপিবন্ধ করে রেখে গেছেন । তাঁর বিবঃণ 
অনুসারে বালীগ্রামে তিনি ন্থপরিচালিত চতুষ্পাঠীর অস্তিত্ব ছিল 
বলে জান] যায়। ১৮৩৫ গ্রীষ্টাবন্বের এযাডামসূ রিপোর্টে দেখা 
যায় প্রতি গ্রামেই টোল ছিল এবং দরিদ্র জনলাধারণেরও ছিল 
বিষ্ভাশিক্ষার প্রতি আগ্রহ। ১৮৭২ খ্টীষ্টাবেও বামনগাছিতে 
শিরোমণিদের টোল এবং বাবুর ভাঙ্গার (শালবের) টোলের উল্লেখ 
পাওয়। যায়। ব্রিটিশ আমলে দিল্লীতে রাজধানী স্থানাস্তরিত 
বার আগে পর্যযস্ত ভারতের রাজধানী ছিল কলকাত1। ভাগ্য 


(১৪৮) 


শিক্ষা 


পরিবর্তনের আশায় বাংলার জ্ঞানীগুদীর। কলকাতায় আসতেন; 
সাছেবদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন। বলা বাছঙ্গ্য পারস্পরিক 
ভাবের আদানপ্রদান স্মৃত্রে সংস্কৃত ভাষা! এই সময় নবজীবন লাভ 
করে। উদয়নারায়ণপুর থানার বলস্তপুর ও আমতার রসপুক গ্রামের 
বসস্তপুর চতুষ্পাচী ও রসপুর মহামায়া চতু্পাঠী, বালিটিকুরীর সদানদ্দ 
চতুষ্পাচী, শক্করাচার্যয চতুদ্পাঠী [রামরাজাতল] পাতিছাল চতুদ্পাঠী 
এবং মাকড়ৃদহ চতু্পাহীতে এখনও সংক্কুতের পঠন-পাঠন হুয়। 


সংস্কৃতের মরাগাঙে জোয়ার আনার কাজে হাওড়ার পণ্ডিত 
সমাজের দানও অকিঞ্িংকর নয়। হাওড়ার সেই এঁতিহাকে 
প্রবাহমান রাখার কাজে আরও অনেকের মত হাওড়! পণ্ডিত সমাজে 
এবং হাওড়। সংস্কৃত লাহিত্য লমাজ নিজেদেরকে নিয়োজিত 
য়েখেছে। বাংল! ১৩৩৭ সালের ১৭ই ভাঙ্র হাওড়! পরিত সমাজের 
উদ্বোধন করেন তদানাস্তীন রাট্ুপতি ডঃ বাছেন্্র গ্রসাদ। সমাজের 
পরিচালনাধীন-_ (ক) গবেষণা সাহিত্য ও গ্রন্থ, প্রকাশ, 
(খ) জ্যোতিষ বিভাগ এবং (গ) নাটা বিভাগের মধ্যে জ্যোতিষ 
বিভাগের কৃতিত্ব সমধিক উল্লেখযোগা। নৃতন দিল্লীতে কেন্দ্রীয় 
সরকার আয়োজিত পঞ্চাঙ্গ সম্মেলনে আলোচ্য বিভাগটি প্রশংসনীয় 
কৃতিত্বের অধিকাতী হয়। গ্ুতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠা! ও ভ্রমবিকাশের 
জন্ত কষ্ধন স্মতিভূষণ, মুরারিমোহদ বেদাস্তাদিতীর্ঘ। ডঃ রাখ! 
কুমুদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য । ছাড়ায় সংক্ষতে সাহিত্য 
লমাজের জন্ম বাংল! ১৩৪৪ সালের ২৭শে ভাজ । প্রতিষ্ঠাতাদের 


(১৪৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


মধ্যে রামগোপাল স্মৃতির ও শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম 

উল্লেখযোগা। বর্তমান অছিপরিষদের লভাপতি গ্রীসীতারাম দাল 

ওদ্কারনাথ, সম্পাদক-_-জ্ীনিত্যানন্দ স্বৃতিতীর্ঘ। সালিখা, কাহুদ্দিয়া 

মাকড়দহ, জগাছা, পঞ্চাননতলা, শিবপুর এবং কলিকাতার এপ্টালীতে 
এদের শাখা আছে। সংস্কত পঠন-পাঠন, অভিনয় এবং আয়ুবেদীয় 

চিকিৎসা সমাজের কর্মকাণ্ডের অস্তভূর্তি। 


£ মাদ্রাসা £ 


নুলতানী আমল থেকে ইংরাজ রাজত্বের আরম্ভ পর্য্যন্ত 
এঙ্লামিক শিক্ষাধারার এঁতিহাবাহী মান্্রালা মক্তবগুলি সজীব ও 
সক্রিয় ছিল । এখনও হাওড়ায় অনেকগুলি ইসলামী ধারার শিক্ষাকেন্ত্র 
বা মাদ্রাসা আছে। নিত্য যাতায়তের পথে অনেকেই নিশ্চয় হাওড় 
হাটের নিকট জি. টি. রোডের উপর অবস্থিত মান্ত্রাসাটিকে লক্ষ্য 
করেছেন। একটি হিসাবে দেখা যায় বছর ভ্রিশেক আগে নিম়্- 
লিখিত জায়গাগুলির মাদ্রাস লমূহ স্থপরিচালিত ছিল-_ 
লদর মহুকুম।-_ (মমুদান 1) ৬টি 


পানপুর, বাকড়া, বাটুল, হাওড়াছাট, পাঁচলা ও শকরাইল। 
উলুবেড়িয়! মহুকুমা-_ (অনুদান প্রাণ্ড) ৪টি 


বমস্তগুর, চেঙ্গাইল, হুল্যাণ এবং খাজনাবাহানা। 
বিন] সাহায্যে পরিচালিত--- 


(১৫০) 


শিক্ষা 


উললুবেড়িয়া, শশাকরাইলে টিকেপারের মসজিদের কাছে এবং 
উল্ুবেড়িয়! থানার বাণীবন গ্রামের জঙ্গলবিলানপাঁরের মসজিদ সংলগ্ন 
মক্তব ছ'টির এঙ্লামিক শিক্ষাধার! প্রচারে অবদান বিশেষভাবে 
উল্লেখ্য । 


ইংরাজী শিক্ষা ও শিক্ষাক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব 


ইংরাজ আমলে কলকাতায় যে সময় ইংরাজী ভাষ! ও পাশ্চ'ত্য 
উ্রান-বিজ্ঞানের চর্চা শুরু হয়, ছাওড়াও গেই সময় এই প্রভাবের 
অন্তর্গত হয় । এখন যেখানে হাওড়! কোট ১৭৮৫ শ্ী-এ সেখানে 
ছিল অনাথ দৈনিক লন্তানদের জন্য সরকারী স্কুল--বেগল 
নিলিটারী অরফ্যানেজ। এখানে মেয়েদের সূচি-শিল্প শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা স ৫০* অনাথ বালক বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। 
রেভারেগ্ড ডেভিড ব্রাউন ছিলেন এই স্কুলের সুপ|রিন্টেন্ডেন্ট | 
ইনি ১৭৮৬ খাঃ-এ হিন্দু যুবকদের জন্ত হাওড়ায় যে বোিং *কুলটি 
খোলেন সেটিই হাগুড়ার প্রথম ইংরাজী বকুল। স্কুলের জায়গা 
ও জমির জঙ্য ব্রাউন সাহেব লিজে ১৮০০ টাকা দেন। তিনি 
ছাগড়া ত্যাগ করায় ১৭৮৮ ত্রীষ্টাবে গ্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। 


কয়েক বছর পর ্ীরামপুরের ব্যাপটি্ মিশনারীর! ১৭৯৩ খী১- 
এ হাওড়া ও গালরিয়ায় কুল খোলেন। ১৮৮ ব/এ ইয়ান 
নলেজ সোসাইটি বাংলা স্কুল স্থাপনে উদ্োগী হন। ১৮২৪  হী/-এ 


(১৫১) 


হুনগুড়া জেলার ইতিহাস 


এ'দের পরিচালনায় শিবপুর থেকে বালী পর্যন্ত এলাকায় ৬টি চ্কুল 
স্থাপিত ছয়। মিঃ টুইডেল ছিলেন বিদ্যালয়গুলির প্রথম ন্ুপারিন্‌- 
টেন্ভে্ট। প্রতিষ্ঠানটি ১২৭-এ ব্যাটরায় একটি গ্কুল খোলেন। 
জগংবল্পতগুরের স্কুলটির প্রতিষ্ঠা ১৮০৬ খুঃ-এ, কলিকাতা! বিশ্ব- 
বিস্তালয় গ্রতিষ্ঠারও পৃর্বে। 


হাওড়! ময়দান নিকটস্থ ফালিতলার কাছে ইংরাজদের নাচঘরের 
একাংশে ১৮৪৫ হী,-এ প্রতিষ্ঠিত হয় হাওড়া গতরমেন্ট দ্কুল। 
১৮৩৮ খুঃ-এর ২৮শে জুলাই আন্দূলের এক সভায় গ্রামাঞ্চলে 
নৃতন নৃতন ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্ত একটি প্রস্তাব গৃহীত 
হয় এবং রাজ রাজনারায়ণের পৃষ্ঠপোষ কতায় প্রতিচিত হয় আন্দুল 
একাডেমী । ইউরোপীয় ও ইউরেশীয় প্রধান শিক্ষকগণ ছার! 
পরিচালিত হাওড়! গতর্ণমেন্ট "কুলের প্রথম ভারতীয় প্রধান শিক্ষক 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়; ১৮* ১০ * ১৮৪৯-০* ৬ * ১৮৫৬এ। ছাওড়! 
মিউনিসিপ্যালিটি ১৮৯০ খ্‌ঃ-এ স্বলটির পরিচালন! ভার 
নেন। ১৮৯৪ ধাঁঃ-এ দ্কুলের যুগ্ঠ-পরিচালক হছ'ন 
মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিগ্রিকউ বোর্ড। ১৯০৬ খু-এ পুরোপুরি 
সরকারী পরিচালনায় যাবার পর স্কুলের নতুন নাম হয় হাওড়া 
জেলা স্কুল। জরকারী উ্বোগে এটিই জেলার প্রথম প্কুল। 
কবি করুণানিধন বন্দ্যোপাধ্যায় ল্কুলের প্রান শিক্ষকদের 
একজন। স্কুলের বহু কৃতী প্রান্তন ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন 
হ'লেন নরলিংহ দত্ত, চারুচন্দ্র সিংহ, প্রাজন এয়ার মার্শাল শুব্রত 


(১৫২) 


শিক্ষা 


মুখাজী, ডঃ মহণ্মদ শহীহল্লা, বানীকুমার [ বৈছ্নাথ ভট্টাচার্য্য ], 
ওঃ অসিত বন্দ্যোপাধায় এবং অভিনয়-শিল্পী সৌমিত্র চ্যাটার্জ। 
মোক্তার ক্ষেত্রমোহন মিত্রের উদ্ভোগে ভারুতীয় পরিচালনায় 
জেলার প্রথম ইংরাজী বিভ্ভালয় সালকিয়া এযাংলো স্তান্সক্রিট” 
বিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা বছর ১৮৫৫ ত্রীঃ। সরকার থেকে বিভ্ভালয়ের 
জন্ত ১৮৫৭ হী:-এ মানিক ৮৭ টাকা সাচ্ছাযা বরা হয়।, 
১৮৫৯ খ+ী:-এ বিদ্যালয়টি প্রথম এন্ট।ন্স পরীক্ষার্থা পাঠায়। 
১৮৫৫ খী২-এ পুণা গ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্ভাসাগর কয়েকজন খীষ্ঠান 
মিশনায়ী ও গ্রামস্থ কিছু বিষ্োোংসাহীর সহায়তীয় বেলুড় হাইস্কুলের 
প্রতিষ্ঠা করেন। পাইকপাড়ারাজ শ্রীকষ্চন্দ্র সিংহের [লালাবাবুর] 
বেলুড়ের বাড়ীতে বর্তমানে এই গ্কুলের অবস্থান । ১৮৫৪ খৃঃ-এ 
বাগনান হায়ার সেকেগারী স্কুলের প্রতিষ্ঠা । বালী শাতিক়্াম 
বিগ্ালয়টি ১৮৫৫ খৃঃ-এ রিভার্স টমলন স্কুল নামে স্থাপিত হুয়। 
উত্তর পাড়ার জমিদার জয় মুখোপাধ্যায় বলুছাটী উচ্চবিদ্ভালয়ের 
গ্রতিষ্ঠ/ করেন ১, ২, ১৮৫৬-তে। এই বিষ্ভালয়ের ছাত্র আশুতোষ 


মুখারজ ১৮৩৮ খ্‌+-এ কলিকাতা! বিশ্ববিষ্ঠালয় থেকে প্রথম পি, আর. 
এম লম্মানে. ভূবিত ছুন। . ১৮৬৬-তে মুগকল্যাণে যে বিভ্ভালয়ের 
গ্রতিষ্ঠ! তার প্রধান শিক্ষক ছিলেন ইউরোপীয়। ১৮৭১ খ২-এর মধ্যে 
আন্দুল ও আমতায় ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সিপাহী; 
বিদ্রোহের ছু'বছর পর ১৮৫৯ খুঃ-এ হাওড়ার চ্যাপলেন হিসাবে 
যোগদান করেন রেতাঃ ডাঃ উইলিয়াম পেল্সার।' তিনি ইউরোপীয় ও 
ইউরেশীয় ছাদের জন্ত সম্ভবতঃ ১৮৬৫খ্‌:-এ সেন্ট টমাস প্কুলের 
প্রতিষ্ঠা কয়েন। এখন ভারতীয় ছাঁত্গণও এই বিভ্ঞালয়ে 


(১৫৩) 


হীগুড়া জেলার ইতিহাস 


প্রবেশাধিকার পেয়েছে এবং বিদ্যালয়ের পরিবতিত নামকরণ হয়েছে 
সেন্ট টমাস চার্চ স্কুল। . ১৮৮৩ খুঃ পর্যন্ত হাওড়ার তদনাস্তীন 
জেলাশাসক মিঃ বাক্ল্যাণ্ড এই বিদ্যালয়ের পরিচালক পরিষদের সদস্য 
ছিলেনএবং একসময় অবৈতনিক সম্পাদক হিসাবেও কাজ করেন। 
২1৫।১৯২০ তারিখের স্টেটস্ম্যান পত্রিকা পাঠে জানা যায় কলকাতার 
সেপ্টপলস বিদ্যালয়, প্র্যাট মেমোরিয়াল বিদ্যালয়, ডেফ এগ ভান্ব 
বিদ্যালয়, এব" লিলুয়া বিদ্যালয় ও অন্যান্য বনু শিক্ষাব্রতীর সামনে 
সেন্ট টমাস বিদ্যালয়ের হেড মিষ্টরেস মিস ডি. লেপলেস অন্ুস্ত 
সেন্স ট্রেনিং (59193 11811170) পদ্ধতির কাধ্যব্রমসাফল্যের সাথে 
প্রদশিত হয়। জজ সাঁরদাচরণ মিত্র ছোটবেলায় যতদিন শিবপুরে 
ছিলেন বৈকুঠব্াবুর বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৮৭৬-এ প্রতিষ্ঠিত 
বৈকু্ঠ দত্তের পাঠশালা বিভিন্ন নাম ও স্থান পরিবর্তন করে অবশেষে 
১৯১-এ বুটকৃষ্ণ পালদ্‌ ইনস্টিটিউশন নামে ১৬, বাজে শিবপুর 
রোডে স্থায়ী আসন পায়। ১৮৬* খুঃ-এ সংস্কৃত কলেজের অধাৃ।পক 
পণ্ডিত হরিনাথ শর্মা শিবপুরে একটি এযাংলে। ভার্ণাকুলার বিদ্যালয় 
খোলেন। ১৮৭৪-এ বিদ্যালয়টি বন্ধহয়ে যাওয়ার পর ইংরাজী ১৮৭৪-৭৫ 
থ্‌ঃ-এ ৫০/৬০ জন ছাত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, শিবপুর উচ্চ ইংরাজী 
 বিদ্যালয়_যেটির বর্তমান পরিচিতি দীনবন্ধু ইন্ট্টিটিউশন | দীন- 
বন্ধুবাবু্যাকাউন্টেণ্ট কেনারেলের অফিস থেকে অবসর গ্রহণের পর 
হোমিওপ্যাথিক 'চিকিংস! শুরু করেন এবং চিকিৎসালর সমুদয় অর্থ 


--প্রায়৪০1৫০ হাজার টাকা-_বিদ্যালয়টির উন্নতিকল্পে দান করেন। 


(১৫৪) 


শিক্ষা 


শিবপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিজস্ব গৃহ নির্মাণে র্লাজীপাড়ার 
দ্বারিজম1 কাজি সাহেবের অবদানও প্রচুর । বিদ্যাসাগর মশাই যখন 
ইংরাজী শিক্ষ। প্রসারে সচেষ্ট সেই সময় তিনি একবার আমতা থানার 
গড়ভবানীপুর গ্রামে জমিদার রামপ্রসন্ন রায় মহাশয় প্রতিষ্ঠিত একটি 
বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন। এ অঞ্চলে তার পদার্পণে উৎসাহিত 
কিছু ব্যক্তি ১৮৭৬-এ রসপুরে একটি মাধ্যমিক ইংরাজী বিদ্যালয় 
প্রতিষ্ঠা ররেন। ১৮৯৩-এ প্কুলটির নতুন নাম হয় রসপুর উচ্চ 
বিদ্যালয় ॥ ১৮৯৪-এ এই বিদ্যালয় থেকে ৩/৪ জন ছাত্র প্রথম 
এন্ট্রান্স পরীক্ষ। দেঁয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা । জেলা 
ম্যাজিষ্ট্রেট বিদ্যালয় পরিদর্শনে এলে তার কাছে আবেদন জানান 
হ'ল, বিদ্যালয়ের জন্য একটি পুকুর চাই। সীতার শেখার জঙ্ 
নয়, ছাত্রদের পিপাঁস! মিটাবার জন্য । তখনও এ অঞ্চলে টিউব- 
ওয়েল চালু হয়নি। তাই এই প্রার্থনা! । প্রার্থনাটি পূরণ করেন 
খড়িয়প নিবাসী জমিদার প্রসন্ন কুমার বনু। 

ব্যাটরার মধুস্থদন পালচৌধুরী হাই ইংলিশ স্কুলের বীজ অস্কুরিত 
হয় ১৮৬৮ খীঃ-এ ব্যাটর। প্রাথমিক বিগ্ভালয় নামে। তখনও এ 
অঞ্চলে পাশাপাশি চালু ছিল প্রাচীন প্রথায় শিক্ষাদান।, পুঁলিন 
গুরু মশায়ের পাঠশালা চালু ছিল ১৮৯০ থেকে ১৯০৫ পর্ধ্য্ত 
দঃ ব্যাটরার কালীপুজা বারোয়ারী প্রাঙ্গণে। 

১৮৭৫-এ স্থাপিত হয় পাণিত্রাস এম. ভি স্কুল, প্রতিষ্ঠাতা 
সম্পাদক গদাধর বন্দ্যোপাধ্যায় । ১৮৯৩-এ রায় বয়দাপ্রসাদ বু 


(১৫৫) 


ছাওড়া প্েলার ইতিহাস 


বাহাদুর মাঁজ্‌তে উচ্চ ইংরাজী বিগ্ভালয় স্থাপন করেন। কান্ুন্দিয়ায় 
১৯২২-এ প্রতিষিত সরন্বতী ইন্ট্িটিউশন ১৯২৩ থেকে বিবেকানন্দ 
ইন্টিটিউশন নামে পরিচিত। বিগ্ালয়টির কৃতী ছাত্রগণের মধ্যে 
আছেন অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ, ডঃ নিমাই সাধন বসু, শংকর 
[ মণি শংকর মুখোপাধ্যায় ] প্রভৃতি । ১৯২৫ খী:-এ স্তার আশুতোষ 
মুখোপাধ্যায় সীত্রাগাছির কেদাবনাথ ইনৃষ্টিটি উশনের বর্তমান বাড়িটির 
ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এর আগে গীাত্রাগাছিতে ১৮৫৭-তে 
সরকারী আমন্ুকুল্যে একটি বাংল! বিষ্ঠালয় স্থাপিত হয়। ১৮৬৪-তে 
স্কুলটি কেদারনাথ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭০-এ 
এটি ঈলীত্রাগাছি মধ্য ইংরাজী বিগ্যালয়ের সহিত মিলিত হয়। অক্ষয় 
শিক্ষায়তনের [পূর্ব নাম রিপন স্কুল ] প্রতিষ্ঠ। বংসর ১৮৫৭ বি'কে, 
পাল ইনৃষ্টিটিউশনের [১৮৭৭] কয়েকজন কৃতী ছাত্র_ডাঃ তড়িৎ ঘোষ, 
ডাঃ সত্যব্রত ঘোষ, ডাঃ বিনোদ রায় ও ভাঃ চন্দন রায়চৌধুরী । 


শ্রীরামপুরের মিশনারীরা ১৮২০ খীঃ-এ হাওড়ায় “বাজার স্কুল” 
নামে অভিহিত একটি বালিকা বিগ্ালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাশ্চাত্য 
্রথায় স্্ীপিক্ষ। বিস্তারে এটিই জেলাতে প্রথম প্রয়াস। ১৮৩৯-এ 
মিসেস ছ্্যাম্পটে। নামক এক ইংরাজ মহিলা একটি বালিক! বিগ্ভালয় 
স্থাপন করেন” ক্রমে মিশনারীগণ পরিচালিত সেন্ট এ্যালুইসাস, 
সেপ্ট এ্যাগনেস, স্গেন্ট টমাস, সেন্ট এলিজাবেথ বিষ্ভালয় চারটিতে 
বাঙ্সিকাদের শিক্ষা্দীমের ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে সেন্ট টমাস চার্চ 
স্কুলে সহশিক্ষা! এবং সেন্ট এযাগনেস বিস্তালয়ে কেবলমাত্র বালিকাদের 


€ ১৫৬) 


শিক্ষা 


শিক্ষাদান ব্যবস্থা চালু আছে। সেন্ট এলিজাবেথ বিষ্ভালয়টি স্থানাস্তবিত 
হয়েছে কলকাতার খিদিরপুরে । 


মন্মথ নাথ শেঠ প্রতিষ্ঠিত ভান্ুমতী বালিক। বিদ্যালয় ধাত্রাগাছির 
প্রথম বালিকা বিদ্ালয়। ১৮৬৩ খবীঃ-এ সরকারী অন্থ্দান প্রাপ্ত 
ভারতীয় পরিচালনায় জেলার প্রথম বাঙ্গিকা বিদ্ভালয় স্থাপনের 
গৌরবও সীত্রাগাছির । শিবপুর হিন্দু বালিক! বিষ্ভালয়ের প্রতিষ্ঠা 
১৮৩৭-এ যছুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে । যদিও ছাত্রী সংখ্যা ছিল 
মাত্র ৬০ জন তবু ১৮৭৬ খীঃ-এ ক্ষেত্র ব্যানার্জী লেনে বিস্তালয়টির 
নিজন্ব বাড়ী ছিল। বর্তমান বিগ্ভালয় গৃহের অবস্থান ৪৫, শিবপুর রেডে, 
১৮৮৯ খ্‌ঃ-এ এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীর! সর্বপ্রথম উত্তরপাড়া হিতকরী 
সভার নিয় ওউচ বৃত্তি লাভ করে। ভগিনী নিবেদিতা! ১৯২ 2 
বিভালয়টিতে এসেছিলন। ১৮৮৭ তে আমতা থানার রসপুর গ্রাম 
একটি বালিকা! বিষ্ভাঙয় প্রতিষ্টিত হয়। ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী শিক্ষাব্রতীগণ 
১৮৯৪ খু :-এ প্রতিষ্ঠা করেন বানীবন গার্লস হাই স্কুল। শিক্ষান্রাগী 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রচেষ্টায় প্রতিচিত শিবপুর যোগমায়া বালিকা 
বিদ্ালয়ের ক্রমোন্নতি সম্ভব হয়েছে স্থানীয় জনসাঞ়ারণের সক্রিয় 
সহযোগিতায় । বাজে শিবপুরে আছে প্রসঙ্গকুমারীঃবালিকা। শিক্ষালয়। 
বালীর মেকলে বালিক৷ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উনবিংশ শতাববীর শেষ 
দিকে। 

ছাওড়ায় ইংরাজী শিক্ষার প্রসার সম্পর্কে ১২৬৫ লালের 
২২শে জোন্ঠ (ইং জুন ১৮৫৮) সংরাদ প্রতাকরে প্রকাশির্ড হয়_ 


(:১৫8 ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


«প্রদেশব্যাপী শিক্ষার প্রসারের জগ্ত আনন্দ প্রকাশ কর! হইয়াছে 
এবং হাগুড়ার টেনিং বিদ্যালয়ে “ডেতিভ ই্ট্রো প্রণীত টে.নিং 
লিসটেম”-এর বিস্তারিত বিবরণ করা হইয়াছে ।» 


সমগ্র জেলায় ১৯০৩ খীষ্টাব্দে বিদ্যালয়ের সংখ্য। ছিল 
মাত্র ৯৪*টি-এর মধ্যে প্রাথমিক ৮২৯, মাধ্যমিক ৫৮ এবং বিশেষ 
ধরণের ৫৩টি ৷ শিক্ষার জন্ত মোট ব্যয় ৩৬২ লক্ষ টাকার মধ্যে 
বেতন বাবদ আদায়ছিল ১:৫৮ লক্ষ টাকা । রাজ্য সরকারের 
অনুদান ১:৪৮ জক্ষ টাকা, জেল! বোন্এর কাছ থেকে পাওয়। 
যেত ২৪০০০ টাক। এবং পুরাঁসক। দিতেন ৬০০০ টাক]। 


বতর্মানে রাজোর অন্ঠান্ত জেলার স্টায় হাওড়াতেও অষ্টম 
শ্রেণী পর্য্যস্ত বালিকাদের অবৈতনিক শিক্ষার্ান ব্যবস্থা চালু 
হয়েছে। 


সে যুগের পরীক্ষা ব্যবস্থা ও অভিভাবক 


এ যুগের পরীক্ষা! ব্যবস্থায় পরীক্ষার্থা ও পরীক্ষা পরিচালনার 
সহিত লসংঙ্িষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত পরীক্ষা! গৃহে অপর কাহারও 
প্রবেশ নিবেধ। ১৮৫৩ খাষ্টাব্বের ৬ই মার্চ তারিখের ১৩৮ 
সংখ্যক সংবাদ প্রভাকরের পাতা গণ্টালে কিন্তু এই খবরটি 
আপনার চোখে পড়বে--অদ্য বেল] দশ ঘটিকার সময় ছাবড়ার 
ম্যাজিষ্ট্রেট লাহেবের বাটিতে শালিখার এঙ্গোল! বরণাকিউলার 


(১৫৮) 


শিক্ষা 


বিদ্যালয়ের ছাঞ্রদিগের পঞ্চবার্ধিকী পরীক্ষা লইবেন । অতএব 
বিদ্যোংসাছি মহাশয়ের! পরীক্ষা] গুছে উপস্থিত হইয়া বালকগণের 
উৎসাছ বুদ্ধি করিবেন।- 


প্রাথমিক শিক্ষা 
বছর পাঁচেক আগের হিসাবে হাওড়া জেলার তল বোর্ড 
পরিচালিত বুশিয়াদী বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯৬, বোড' পরিচালিত 
প্রাথমিক সংখ্যা ১৩০৮টি। হাওড় পৌরসভা পরিচালিত ২€টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে হিন্দী মাধ্যম ৫, উদৃ মাধ্যম ও এবং 
বাংল! মাধ্যম ১৭টি, বিদ্যলয়ুগ্ুপির গড় বাধিক ছাত্র সংখ্যা ৫৫৭০। 
বালী পৌরসভা খররিচালিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা “পাচ। 


সমাজ শিক্ষা-_-নিরক্ষরত! 
১৯৭১-এর আদম সুমারি অন্থযায়ী লাক্ষরতার হার সমগ্র 
পঃ বঙ্গ ৩৩'২০%, 'ফলকাতায় ৬* '৩৫০% হাওড়ায় ৪০'৫৯০%০। 
হাওড়! জেলা সমাজ শিক্ষা দপ্তরের অধীন পাচ প্রকারের নিরঙ্গরতা 
দূরীকরণ কেন আছে-_ 


১। বয়স্ক শিক্ষাদান কেন্দ্র--৮৩টি ২। নৈশবিদযালয়--৬গ্টি 

৩। বয়ঙ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র" রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত--৯টি 

৪। শিক্ষা ও লম্টি মিলন কেব্জর-"১টি [বাণীবন, উলুবেড়িয়া] 

৫। এক শিক্ষক পাঠশাল1-- কমপক্ষে ২* জন ছাত্র জন্য 
একটি পাঠশাল। 


(১৫৯) 


হাওড়া জেলার ইাতহাগ 


বে-সরকারী উদ্যোগে বয়ক্ষ ও চাঁকুরিয়াদের ৫ম--১*ম শ্রেনী 
পর্য)স্ত পড়ান'র জন্ত ৩টি বিষ্ভালয় আছে। 
ক) গ্রীম। মহিল! সমিতির উচ্চ বিদ্যালয়, শালকিয়]!। 
খ) বয়স্ক পৃরুষদের জন্ত নৈশ উচ্চ বিদ্যালয়-_কালীকুণ্ড, 
জেন। প্রতিষ্ঠাতা--বিজয় বন্দী । 
গ) রাজাপুর দক্ষিপবাড়ী বয়স্ক উচ্চ বিদ্যালয়। 


১৯২১-এ রামকৃঞ্চ-বিবেকানল্গ আশ্রম (কানুলিয়1) বাজি, 
মাহণয়াতী, দক্ষিণ বাগড়দহ, আম, ব্যাটরা, শিবপুর প্রভৃতি 
অঞ্চলে প্রায় ৩০টি গণসাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল । ১৯৫১- 
৫ণ'র মধ্যে বেলুড় জনশিক্ষ! মন্দির (প্রতিষ্ঠা ১৯৪৯) কতৃক বিভিন্ন 
অঞ্চলে প্রায় ৫০টি বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল । 
১৯৭৩-৭৪-এ রাজ্য সরকারের পাইলট প্রোজের অনুযায়ী জনশিক্ষা 
মন্দির বাগনানের ভাঙাগড়! এবং পাঁচলার কানাইভাঙ্গ। গ্রামে ষে 
টি বয়স্ক কেন্ত্র স্থাপন করেছিল আিক অন্থবিধার জন) যে ছুটির 
বিলুপ্তি ঘটে । বর্তমানে ওটি নৈশ বিদ্যালয় মন্দির কর্তৃক পরিচালিত 
হয়। ১৯৭২-এ পঃ বঙ্গ নিরক্ষরত! দূরীকরণ লমিতির ছাঁওড়। জেল! 
কমিটি গঠিত হয়। সম্পাদক--অলোকনাথ পাঁঞা, সমিতি পর্য্যায়- 
ক্রমে শ্যামপুর, বাগনান, কল্যাণপুরে ২৫টি) আমতা) পুরাশ-কানপুর, 
ভোমজুড়ে ২৫টি এবং হাগুড়া, শিবপুর, শালিমারে ২৫টি করে 
স্বাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু করেন। আলোলনের সঙ্গে 
যুক্ত শিক্ষাব্রতীদের কয়েকজন হলেন সর্বশী চণ্ডী বাগ, অধাক্ষ 


(১৬০) 


শিক্ষা 


ডঃ অশোক কুণু, দিজেন্্র কুমার মুখোপাধ্যায় এবং ভাঃ অলিত 
বন্দোপাধ্যায়, মাতোতে সমিতির পরিচালনায় একটি বয়স্ক 
স্বাক্ষরতা! কেন্দ্র আছে। 


কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগী 


জেলার শিক্ষা বিস্তারে অসংখ্য শিক্ষাবিদ ও শিক্ষানুরাগীর 
অবদান ম্মরণীয়। কয়েকজনের নাম-বটরফ পাল, অক্ষয় চট্টোপাধ্যায় 
যোগেশ দাশগুপ্ত, নরসিংহ দত্ত, বিপ্রদাস পালচৌধুরী, সঙ্ধ্যাসী 
সাধুখ1 এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। .হ'জন প্রধান শিক্ষক বিবেকা- 
নন্দ স্কুলের যুধাংশু ভট্টাচার্য্য এবং হাওড়! জিল! কুলের বীরেশ়্ 
চত্রবত্তশ--জাতীয় শিক্ষক হিসাবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার গেয়েছেন। 
নিরক্ষরতা হুরীকরণের ক্ষে্রে কালীচরণ দে (জয়গুরবিল), রমণী 
মোহন ঢং (পাতিহাল) প্রভৃতির গ্রচেটা প্রশংনীয়। 


বালীর পদ্মল্লোচন মুখোপাধ্যায় ছিলেন নেশায় লরকারী 
কর্মচারী, নেশায় অবৈতনিক শিক্ষাদানকারী। গ্রামে গার পষ্টিচিতি' 
ছিল সকল মাষ্ট'র এবং সাহেবদের কাছে লর্পন্ম। বালীর বরেঙ্জ 
নাথ দত্ব (১৮৭১-১৯০৭) অধ্যাপন! কার্ষে ভ্রতী 'থাক। কালে 
লগ্ডমের রয়াল যোসাইটির সভ্য এবং পোঁসাইটি অফ. লিটারেচারের 
সদন্ত হছন। বাঙালীদের মধ্যে একমাত্র রমেশচন্্র দত্ত ব্যতীত 
ভার আগে কেউ এই গশ্মান লাভে সমর্থ হননি? 


€ ১৬১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


কলেজ 


হাওড়ার প্রথম কলেজের ভিতি স্থাপন করেন বিশপ 
মিভলটন বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজভবনে ১৮২৯ সালের 
১৫ই ডিসেম্বর । 5০9০190/ 101 06 1019109991101) 01 08 
9০%১91 নামক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে কলকাতার প্রথম বিশপ 
মিলটন ইষ্ট ইত্ডিয়া' কোম্পানীর কাছে একটি কে প্রতিষ্ঠার 
জাবেদন জানালে হাওড়া শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বোটানিকেল 
গার্ডেনের পাশের এই জলাঙ্জায়ুগাটিতে প্রায় ৬০ বিঘ৷ জমির 
উপর খ্টিয় যুবকদের শিক্ষার জন্ত একটি কলেজ প্রতিষ্ঠার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর! হয়। শ্রীঃ-এ ১৮২০তে তিতি প্রস্তর স্থাপিত 
হলেও কলেজ শুরু হয় ১৮২৪খুঃ-এ নামকরণ "হয় বিশপস্‌ 
কলেজ। প্রথম প্রিন্সপ্যাল ডঃ উইঙগিয়ম হঙ্জমিলু। কলেজ 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্ ছিল এদেশে খৃষ্ট ধর্মপ্রচার, শিক্ষাবিস্তার, খীসটিয় 
ধর্ম পুস্তকসমূহের দেশীয়ভাষায় অনুবাদ এবং খ্ী্টিয় মিশনারীদের 
_আবীসম্থান নির্মাণ । যে আমলে ল্যাটিন, হিক্র ও গ্রীক ভাষা 
ভারতের মধ্যে.একমাত্র এই কলেজেই পড়ান হ'ত। রেভাঃ কষ্ণমোহন 
বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে শিক্ষকতা করতেন এবং মৃত্যুর পর এখানেই 
সমাহিত হন। বিশপ হেবার এবং গভরর চার্লস মেটফক ও লর্ড 
+আমহাষ্ট কলেজটির উন্নতির জগ্য যথেষ্ঠ আগ্রহ নেন £ বিশপ হেবারের 
ইচ্ছা ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ চিস্তানায়কগণের সৃষ্টি হবে এই কঞ্জেজ 
থেকে। খ্ষ্টধর্ম গ্রহণের পর মাইকেল মধুস্ুদন দণ্ড হিন্দু কলেজ ছেড়ে 


(১৬২) 


শিক্ষা 


বিশপস্‌ কলেজে ভণ্তি হন। উইলিয়াম জোন্স--ভারতবাসীদের প্রতি 
সহানুভূতিশীল. থাকায় দেশীয় ব্যক্তিবর্গ তার্কে গুরু জোন্স বলে 
অভিহিত করতেন। তিনি ছিলেন বাড়ীটির প্রথম স্থপতি এবং ভারতে 
গথিক শিল্পের প্রবর্তক। সিপাহি বিদ্রোহের সময় নিহত চারজন 
শ্বেতাঙ্গ ছাত্রের স্মৃতিফলক কলেজ ভবনে আছে। ১৮৭৯ থৃঃ-এ 
কলেজটি কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। পরবৎসর কলকাতা থেকে 
পরিত্যন্ত কলেজ ভবনে স্থানান্তরিত হয় প্রেসিডে্সী কলেজের 
ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ-- এখন যার নাম শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ । 
১৮৫০ খ্‌২এ এদেশী ইপ্রিনীয়ার সৃষ্টির কথা চিন্তা করে 
2. ৬. 10.র অধীনে রাইটার্স বিল্ি-এ একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা 
হয়। ১৮৬১-৬২ খুঃ এ এই কলেজের অধ্যাপক কর্ণেল চেজনী 
কলকাতা ছেড়ে রুরকীতে চলে যান; ৮. ৬/০১.র হাত থেকে 
কলেজটিও যায় শিক্ষা বিভাগের হাতে। ১৮৬৪ খ্‌ঃ-এ প্রেসিডেন্সী 
কলেজে ইঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভাগ খোলা হয়। রাইটার্স বিল্ডিং 
ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা অতঃপর গ্রেসিডেন্সী কলেজেই পড়া- 
শুনা করতেন। অধ্যাপক স্কট হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেস্টে 
একটি কারখান। (৬4০11811012) স্থাপনের প্রস্তাব করলে বৃহত্তর 
কলেজ প্রাঙ্গণের ওয়োজন হয়। সেই প্রয়োজন মেটানোর উদ্দেস্ত্েই 
১৮৮* থ্‌ঃ-এ বিশপ কলেজ ভবনে ইঞ্জি্মীয়ারিং কলেজের পুনর্বাসন 
হয়। কলেজ-সংলগ্ল বেশ কয়েক বিঘ! জমির মালিক. ছিলেন, কাঁদিম 
বাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ী দেবী-_রাণী সেই জমি কলেজকে দান 


(১৬৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


করেন। 


কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ভাউনিং সাহেব । পুরানো 
ইম্পিরিয়াল গেজেটের পাতায় পাওয়া যায় শিবপুর ইঙ্জিনীয়ারিং 
কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতির বিবরণ । সেই বিবরণের কিছু অংশ 
হ'ল-_ 
»০*০*1116 ০০98159 117 078 /১10101976105 06801, 18515 101 
16 8815, 10800 01959 198৬0 8161 0198 81710 8 11811 
39815 815 9170160160 0০ 0010 01808 0৬/9159815, 09111- 
1708195, 7116 /১101581) 01855 15 01191 101 1119 09161 
0 80119 0 17150115 (08110916915) 8170 ৪ 51110810 01 
নি511- 0০ 75. 31- 8 17101101) 15 0161 ৬/170 10117001 
88015180101 ৬/০11০ 716 /501100101181 01855 15 10109 
0811891606০ 60৩ 111091191 111501016101) 21 2158. 119 
0901 11007109101 01015 (17061 11150180001 17 1903-4 
/85 386 8170 019 9)609110100118 210111190 60 7. 
1,50,000/-. 

যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যস্ত এটিই ছিল 
রাজ্যের একমাত্র "উচ্চমানের কারিগরী শিক্ষালয়। ১৯০০ খৃঃএ 
অধ্যাপক দ্বিজপদ দত্তের [ উল্লাসকর দত্তের পিত) ] তত্বাবধানে একটি 
রুষি বিভাগ খোলা হয় কিন্তু অল্প' দিন পরেই. সেটা বন্ধ হয়ে যায়। 
১৯*৩-৪ খ্‌ঃ-এ এখানের ছাত্রসংখ্য। ছিল ৩৮৬ জন। এখন বাধিক 


(১৬৪) 


শিক্ষা 


গড়ে ১৭৫৭ জন ছাত্র এবং ১৯ জন ছাত্রী এখানে শিক্ষা গ্রহণ 
করে। 


১৯৩৭ খ্ুঃ-এ সুধাংগু কুমার বসু মাজজুতে 980181 61011991- 
10 0০11999 প্রতিষ্ঠা করের। কলেজটিতে প্রাদেশিক সরকারের 
সাহায্যে পেত ঢালাই শেখানোর ব্যবস্থা করা সত্বেও অল্পদিন 
পরেই কলেজটি বন্ধ হয়েযায়। ঠীত্রাগাছিতে ১৯৪৫-এর ১০ই 
জুন হাওড়া হোমস্‌ না.ম একটি কারিগরী বিষ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত ছয়। 
১৯, ৮, ১৯৫৯ র'জ্য সরকার এটির পরিচালনার ভার গ্রহণ 
করেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির একটি মহিলা বিভাগও আছে। 
দালাল পুকুরে হাওড়া পলিটেকনিক ইনিটিউটের শুরু ১৯৬৭-র 
শেষদিকে । বেলুড়ে রামকৃফ$ মঠ ও মিশন প্রাঙ্গণে শিল্প মন্দির, 
শিল্পায়তন এবং শিল্প বিদ্ভালয় নামে ওটি কারিগরী বিষ্াঙ্গয় ও" 
বেলুড় বিভামন্দির অবস্থ্িত। আইজ্যাক বেলিলিয়াস সাহেবের 
আনুকুল্যে প্রতিষ্ঠিত হাওড়া কলেজের বর্তমান নরলিংহ দত্ত কলেজ; 
প্রথম প্রিন্সিপ্যাল মতিলাল চট্টোপাধ্যায় । জেলার মঞ্চিলাদের 
উচ্চশিক্ষার প্রথম কলেজ হাওড়া গার্লস কজ্েজে। আগষ্ট ১৯৪৬-এ 
শুধুমাত্র প্রাতঃকালীন কলেজ হিসাবে এটির শুরু ১৪৮১ শিবপুর 
রোডে । এ কলেজটি ভবানী বাঙ্গিধ! বিভ্ভাঙলয় ভবনে স্থামাস্তরিত 
হয়। ৪৯-৫০ খুঃ-এ ৫/৩, মহত্ব! গান্ধী রোডে সেপ্টে মাল চার্চ 
স্কুলের বাড়ীটি' ভাড়া নিয়ে কলেজটি নৃততভাবে পরিচালিত হবার 
পর ২৬৩ ঘুঃ খরিদনূত্রে বাড়ীটি কলেজ কর্তৃপক্ষের মালিবানায় - 


“(১৬৫ ) 
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আসে । কগ্জেটির উন্নতি বিধানে পান্নালাল মুখো:, সরোজ রঞ্জন 
বন্দো:, বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতির উদ্ভম প্রশংলনীয়। 
কলেজটির বর্তমান নাম বিজয়কৃফ গালস কলেজ। জি; টি. রোড, 
গিবপুরে আছে দীনবন্ধু কলেজ। বতমানে হাওড়ার কলেজে 
প'ঠরত ভ্রাত্র ও ছাত্রীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫২৭ এবং ২৫৫২ জন। 
হাওড়! শহরের বাহিরের কলেজগুলি ছল আমতা'র রামসদয় 
কলেজ (১৪৬), প্রভূ জগবন্ধু কলেজ, আন্দুল (8৬ লালবাব! 
কলেজ বাছি (7৫৪), পুরাশ কানপুর হরিদাস নন্দী মহাবিদ্যালয় 
(৬৬) এবং শোভারাণী মেমোরিয়াল গাল“ল কলেজ, জগৎবল্লুতপুর 
(১৭8)। হাওড়ায় একটিও সরকারী কলেজ নাই। জেলায় একটি মাত্র 
আবাসিক জুনিয়ার টেনিং কলেজ আছে জগংবল্লভপুরে। শিক্ষক 
শিক্ষণকেন্ত্র আছে হাওড়া গাল'স কলেজ এবং উলুবেড়িয়৷ কলেজ 
(সঃ শিক্ষা), ১৯৭৩ খুঃ ২৬শে ভিলেম্বর উনগ্রিটিউট অফ বায়ে 
কৈমিষ্ছি এও ইঞ্ডিয়াণ ড্রাগমূ-র পক্ষ থেকে হাওড়ায় একটি নতুন 
চিকিতসা! বিষয়ক শিক্ষ। প্রতিষ্ঠানের জন্মবাত ঘোষন! কর! হয়। 
এই প্রতিষ্ঠানে বি. আই. এম এস, এই নামে দু-বছরের ডিপ্লোমা 
কোর্স প্রবর্তিত হয়েছে । আমূর্বেদ চিকিংসার সাথে জাধুনিক 
ভোজ হিজ্ঞানের সনন্বয়ে দেশীয় গাছ গাছড়া থেকে ওষুধ তৈরী 
করে কুষ্ঠ গ্রভৃতি বহুবিধ রোগের চিকিৎদার ব্যবস্থা আছে ইতিয়ান 
ডঁগস মেডিকেল কলেজ এণ্ড হসপিটালে । যেটির অধাক্ষ ডাঃ প্রসাদ 
বন্দযোপাধ্যায়-+১০/১। জি, টি, হোত (দক্ষিণ) ছাওড়া-৭১১১৬১। 


€ ১৩৪ ) 
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বাঁয়ো-মেডিকেল এসোসিয়েশন অব ইপ্ডিয়া পরিচালিত উক্ত 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালে ছাপ্র-জাজীর সংখ্যা-১ম, ২য় 
ও ৩য় বর্ষ মিলে প্রায় তিনশ। | 


শিক্ষার্থা__শিক্ষার্থিনীরা সকলেই বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী নন। 
কেউ শিক্ষক, কেউ চাকুরে, কেউবা! অন্ত কোথায় নিযুক্ত, সন্ধ্যায় 
এসে ক্লাস করেন। পাঠা সুচী মধ্র্টে আছে শরীর বিজ্ঞান, ভেষজ 
বিজ্ঞান, স্ত্রীরোগ বিজ্ঞান, রোগ নির্ণয় বিভা! চোখ-নাক-ক!ন বিষয়ক 
বিজ্ঞান, শঙ্য বিজ্ঞান ও মানসিক রোগের চিকিৎসা! । দেশীয় 
প্রথায় প্রস্তত যে ওষুধ এখানে বাবহত হয় সেগুলির জন এালো- 
প্যাথিরা হোমিওপ্যাথি গধুধের মতন বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় 
না। জেলার সর্বপ্রথম বি. টি, কলেজ প্রতিষিত হয় ৫৮ গষ্টাবৈ 
বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন মঠ ও মিশন প্রাঙ্গনে । হাওড়ার ময়দানেয় 
নিকটবর্তী মহেশচন্দ্র হোমিওপ]াথিক কলেজ এগ হসপিটালের 
প্রতিষ্ঠায় ঘর! সক্রিয় ভূমিক] লেন তাদের মধ্যে ছু-জন হলেন 
ডঃ ভোলানাধ চক্রবন্তাঁ এবং অধ্যক্ষ ডঃ নিতাই চত্রব্ত। 


১৯৪২ লালের ভ্যাগর্যাপ্টমু এই পাঁশ হয় এবং এঁ বছরের 
অক্সোবর মাজে শিবপুর এলাকায় আন্দুল রোডে ক্যাজুয়াল এ্যাভাল্ট 
'মেল ভ্যাগর্যান্ট্র হোম (08381 8৫011 11819 /9990175 
11015 ) প্রতিটিত হয়। ২৮ বরের ' বেশী ভবঘুরে ছেলেদের 
এখানে ছুতোর, কামার, ভাত, লেলুন, বাগান প্রভৃতির কাজ দেখালো 


খু ১৬৭) 
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হয়। বর্ধমান শহরের গোপালবাগে অনুরূপ যে প্রতিষ্ঠানটি ছিল 
_ সেটি এই প্রতিষ্ঠানের সাথে 14০ সালে একত্রিত হয়। 


হাওড়ার পাঠাগার 
শিক্ষার আবন্তিক অঙ্গ হিসাৰে হাওড়ার পাঠাগার প্রতিষ্ঠার 
সৃঞ্জপোত উনবিংশ শতাববীতেই। যোগীন্ত্র নাথ সমাদ্দার ও রাখাল 
রাজ রায় সম্পাদিত ১৪২২ সালের সা“হুত্য পত্রিকাতে হাওড়ার 
কয়েকটি পাঠাগারের উল্লেখ পাঁওয়1 যায়। হ্ঃখের বিষয় এগুলিব 
মধ্য অধিকাংশেরই আর পূর্ব গৌরব অক্ষুন্ন নাই, বদিও অনেক- 
গুলি সবিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। নামগুলি হলগ-_ 


অক্ষয় দত্ত স্মৃতি সমিতি ও শাস্তি কুটির লাইব্রেরী--বালী, 
সম্পাদক--রাসবিহ্থারী বন্দোপাধ্যায় । ইউনিয়ন লাইভ্রেরী-- 
মুগকল্যাণ। উলুবেরিয়া ভিক্টোরিয়া! মেমোরিয়াল লাইব্রেরী-_ 
সম্পাদক--উমেশ শীল । ডিউক লাইব্রেরী [একদা বাংলার ছোট 
লাট উইলিয়াম ডিউক এটির উদ্বোধক]--চাচ্চ রোড, হাওড়া-- 
সম্পাদক--হ্র্গাদাল লাহিড়ী। পঞ্চানন লাইব্রেরী--খুরুট পঞ্চানন 
তলা! __ সম্পাদক _: হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । এছাড়। উনবিংশ 
শতাবীর শেষভাগে প্রতিষ্িত হয় মুখকল ণ ইনটিটিউট লাইব্রেরী 
-১৮৮৫, স্পোটিং ক্লাব লাইব্রেরী (ছাওড়।)---১৮৮৯ এবং ফ্রেগুল 
ইউনিয়ন লাইভ্রেরী) হাওড়া--১৮৯৪। 


(১৬৮ ) 


শিক্ষা 


হাওড়া জেল! কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অগ্রজ হল হাওড়া জেলা 
লাইব্রেরী এসোসিয়েশন । ৮৫২ সালে,.৪1৫ মহাত্ম। গান্ধী রোডে 
এসোলিয়েশনের ব্ুত্রপাত । প্রতিষ্ঠাতাদের পুরোধা! ছিলেন 
পরলোকগত শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য । 


শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী-১৭৮ শিবপুর রোড, 
হাওড়া" 

শিবপুর নিবাসী কাঙ্গালীচরণ হাসদ] মশাই নিজের বাড়ীতে 
শখ করে যে নিউজ রুম?টির সুচনা করেন পরবর্াকালে তাই 
রাজনারায়ণ ঘাট রোড ও জি.টি. রোড-এর সংযোগ স্থলে 
শিবপুর রিডিং রুম নাম নিয়ে নবজন্ম গ্রহণ করে। ১৮৭৮ খুঃ-এর 
মার্মাসে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পর 
এটির নৃতন নামকরণ হয় শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী । 
১৮৯৯ খ্‌:-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারী ২১৬, জি. টি. রোডে পাঠাগারের 
নিজন্ব বাড়ী য়। লে সময় পাঠাগারে নিয়মিত বাধিক ১৬ টাকা 
করে আধিক সাহাষ্যদানকারীদের মধ্যে ছিলেন--মেলার্স কিং 
এগ কোং, মেলার্স আর নর্থ সন এণ্ড কোং, মিঃ জন ইল এবং 
বাবু কালীকৃণ পরামানিক। যাদের প্রচেষ্টায় গাঠাগারটির ক্রমোন্নতি 
ঘটেছে াদের কয়েকজন হলেন বসস্ত কুমার পাল, বিনোদবিহারী 
হালদার, হরিদাস মিআ্র, ননীভূষণ লিংহ প্রভৃতি । বসম্তকুমার 
পাল মশাই ভার “স্মৃতির অর্ধ) গ্রন্থে লিখেছেন-_ “লাইব্রেরী হ'লে 
যে থিয়েটার মঞ্চ আছে তাহা ভাহারি ( হরিদাল মিত্রের ) দান।” 


£ ১৬৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরীর কিশোর বিভাগের প্রতিষ্ঠ। +২৮-২৯ 
সালে। এই বিভাগে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বিন! টাদায় বই পড়ার 
স্থযোগ দেওয়] ছয়। 


ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী ও হাওড৷ সাহিত্য সম্মিলনী । 


ডিউক পাবলিক লাইব্রেপীর পুরোনাম ডিউক পাবঙ্গিক 
লাইব্রেরী ও হাওড়া সাহিত্য সম্মিলনী । ৪-চার৮ রোডে পাঠাগারের 
নিজস্ব ভবন এখন শ্রীহীন হ'লেও এক ময় বছ উল্লেখযোগ্য 
সাহিত্য-বাসর এখানে অনুষ্ঠিত ছয়েছে। 


বালী সাধারণ গ্রন্থাগার-- ১৭৬ জি টি রোড, বালী, হাওড় 


বালী গোম্বামী পাড়ায় ১৮৮৫ খুঃ-এ প্রতিষিত বয়েজ 
এসোসিয়েশন গ্রন্থাগারের নাম ১৮৮৯ খঃ-এ হয় ট্ডেন্টস এসো- 
সিয়েশন। ১৯০০-০১ খুঃ-এ ডিংকাই পাড়ার ফ্রেগুস ইউনিয়ন 
লাইব্রেরী এবং গোস্বামী পাড়ার বয়েজ. রিডিংরুম মিলিত হয়ে 
ফেগুস রিডিংরুম নাম গ্রণ করে। ২৯০৪ খঃ-এ প্রতিষ্ঠা টি 
টডেন্টস এসোসিয়েশন-এর সহিত যুক্ত হয়ে ছুডেণ্টস এসোসিয়েশন 
এগ ফ্রেগুন রিডংরুম নামে পরিচিত হতে থাকে । ১৯১৩ খ্‌ঃ-এ 
বালী মিউনিসিপ্যাল্সিটির আমুকুল্যে পুণর্গঠিত হয়ে পাঠাগ'রটি 
বালী পাবলিক লাইব্রেরী নামে পরিচালিত হতে থাকে । ১৯৩৩ 
খঃ-এর ৫ই ফেব্রুরারী প্রতিষ্ঠানটির নতুন নামকরণ ₹য় ব'লা সাধারণ 
গ্রন্থাগার । গ্রন্থাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগ নিঃ শুক । পাঠা- 


( ১৭০ ), 


শিক্ষা 


গারের সংগৃহীত পারডুলিপির সংখ্যা প্রায় হু'শটি, পুস্তক সংখ্যা 
ছু'হাজারেরও বেশী । 


বেলুড় সাধারণ গ্রন্থাগার--৩,'লালাবাবু সায়ার রোড, 
পোঃ বেলুড় মঠ 

প্রতিষ্ঠা ১৮৯৫ খঃ-এ। বালী পৌরসভার প্রথম অনুদান 
পাওয়া যায় ১৯০৫ খঃ-এ)। নিজস্ব ভবন প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯২৮ 
খহ-এ রসরাজ অমৃতলাল বন্থুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় একটি 
বিশেষ তহবিল খোল] হয়। বালী পৌরসভা! প্রদত তিন কাঠ। 
তের ছটাক জমিব্র উপর নিমিত নিজস্ব ভবনের উদ্বোধন হয়ু 
১৯৪৬ খঃ-এ। বর্তমান সম্পাদক-_শ্রীকষ্চ হাজরা । পাঠাগারের 
কিশোর বিভাগে কোন চাঁদা নাই। কনীভূষণু বি্ভাবিনোদ 
রচিত কয়েকটি গ্রন্থের পাণু,লিপি গ্রন্থাগারে আছে। 


ব্যাটর। পাবলিক লাইব্রেরী-৪২/৩ লক্ষ্মীনারায়ণ 
চক্রবতাঁ লেন 
হাওড়ার দ্বিতীয় প্রাচীন গ্রন্থাগার । প্রতিষ্ঠা--১৮৮৪ খ্‌:-এ। 
নিঃ-শুকফ পাঠকক্ষ ও শিশু বিভাগ আছে। কঙল্সেজের ছাত্রদের 
জন বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ও হিন্দী শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। 
পাঠাগার কতৃক নার্শারী, কিগার গাটেন, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক 
বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। 


অন্যান্য পাঠাগার 
১৯১৭ খঃ-এ চালু হয় গোবর্ধন লঙ্গীত ও লাহিত্য লমাজের 


(১৭১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


পাঠাগার বিভাগ । হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা 
১৫৬ গ্রীষ্টাকে। হাওড়ায় স্পনধর্ড এবং পল্লী পাঠাগারের সংখ্যাও 
অনেক। 


প্রদর্শ শাল! 


জেলায় ছুটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শা শাল! আছে। প্রথম- আনন্দ 
নিকেতন কী্িশালা, পরিচালক আনন্দ নিকেতন লোসাইটি, 
নবাসন, পোঃ-বাগনান। প্রতিষ্ঠানের যাল্মাসিক মুখপত্রের নাম 
আনন্দমূ। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ঘোড়াঘাট] ব1 বাগনান ষ্টেশনে 
নেমে যেতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের বনু মন্দির ও মসজিদের বিবরণ 
এই সংগ্রহশালায় আছে। প্রতিষ্ঠানটি সরকারী অনুদান পুষ্ট। 
দ্বিতীয়-_-শরৎ স্মৃতি সংগ্রহ শালা, পাণিত্রাস, বাগনান। প্রতিষ্ঠা 
১৫৯ খু ট্াবে। প্রদর্শ শালাটি শরং স্মৃতি মন্দির পাঠাগারের একাংশে 
অবস্থিত। 


ছাপাখানা ও তালপাতায় ছাপানো পুথি 


হাগড়ার সবচেয়ে পুরানে! ছাপাখানা এনপাইক্লোপিডিয়া প্রেস 
প্রতির্থঠিত হয়েছিল বিশপত্ব[ বর্তমান শিবপুর ইঞ্জিপীয়ারিং ] কলেজ 
প্রাজণে। 
জয়:দব-এর নাট্যকার হরিপদ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত কল্যাণপুরের 
পশুপতি প্রেসের আনুমানিক প্রতিষ্ঠা বৎসর ১৩০৮ লাল। প্রেসটি 
১৩২৮ সাল পর্য্স্ত এই গ্রামে চালু ছিল। হুরিপদবাবু বিষ্ভাসাগর 


(১৭২) 


শিক্ষা 


মশাইয়ের ছাপাধানাটি কিনে প্রথমে কজকাতায় পরে হবগ্রাম 
ধাগনান থানার কল্যাণপুরে পশুপতি প্রেসের প্রতিষ্ঠা করেন। 
বাংল! ছাপাখানার ইতিহাসে তিনি দ্মরণীয় হঃয়ে আছেন তালপাতার 
পুথিছাপিয়ে। ২৩০৯ বঙ্গাবঝের শেষাধে তিনি প্রথম প্রকাশ 
করেন তালপাতায় ছাপানো ১৪০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ শ্রীশ্রচণী। 
গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপা হয়-_ 


ভ্ীগ্রীচণ্তী 
হরিপদ চট্টোপাধ্যায়েন সম্পাদিত 


দ্বিতীয় পৃষ্ঠ য-_ 
হাওড় জেলাম্তর্গত কল্যাণপুর পোরষ্টাধীন শান্তর প্রকাশ কার্যা- 
জয়াং শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়েন প্রকাশিতম্‌। মৃল্যমেকারৌপ্যকম্‌। 
বিপুল চাহিদ! হেতু হুরিপদবাবুর জীবিতকালেই চণ্ডী ছাপা 
হয়েছিল প্রায় চল্লিশ হাজার কপি। 


এই প্রেসে ছাপা! তাঁলপাতার অন্কান্চ গুধিগুলি হ'ল- গীতা, 
কালীপৃজ। পদ্ধতি, জগন্ধাত্রী পুজা, ভবদেব, দূর্গাপূজা পদ্ধতি__ 
কালিক!, দেবীপুবাণ ও বৃচন্নদ্দিকেন্বর পগাণোক্ত, ব্রতমালা, 
মাগরী অক্ষরে চণ্ডী, রুত্রচণ্ডী, লামবেদীয় সন্ধ্যা, যজুর্ধদীয় সন্ধ্যা, 
থকবেদীয় সন্ধা) দোল-রালযাআ), পঞ্চদেবী [ লক্ষী, লরদ্বতী, 
শীতলা, মনল! ও গজ। ] পৃজ। পদ্ধতি প্রভৃতি । 


( ১৭৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


হাওড়ার পাঠাগার সমুহের নাম ও ঠিকান। 


অধ্যয়ন সম্মিলনী, ৫৮৬, সাকুর্লীর রোড । (১৯২৫) 

অতুল পাঠাগার, পুরাশ কানপুর। (১১৪২) 

আনন্দ সাধারণ পাঠাগার, নবাসণ, বাগনান । 

আমতা পাবলিক লাইব্রেরী । (১৯০৭) 

আজাদ হিন্দ লাইব্রেরী, ঘুশুড়ী । (১৯৬৬) 

উদীয়মান পাঠাগার, বেনাপুর চন্দনপাডা, পাণিত্রাস। 

উলুবেড়িয়।! আনন্দম্‌ পাঠাগার, উলুবেড়িয় | 

উদয়নারায়ণপুর তরুণ লংঘ পল্লী পাঠাগার । (১৯৪৪) 

উত্কল যুবক সংঘ লাইব্রেরী, ৯১ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়। 
(১৯৪৪) 

ওয়াদিপুর জনশিক্ষা পাঠাগার, ওয়াদিপুর । 

কেন্দুয়া মহাকালী গ্রন্থাগার, কেন্দুয়া । 

কানপুর সেবা সঙ্ঘ, কানপুর। 

কুলগাছিয়া আদর্শ সংঘ গ্রন্থাগার, মহিষরেখা। 

খুরুট বাণী সংঘ, ৩০৫ নেতা'জী স্থভাষ রোড । (১৯৩২) 

গড়ভবানীপুর আর, পি, ই, ওল্ড বয়েজ ইউনিয়ন, চিত্রলেনপুর । 
(১৯৩৯) 

গোয়ালদছ জ্ঞানমন্দির, গুজারপুর । 

গঙ্গাধরপুর বিবেকানন্দ গম্থাগার, পাঁচল]। (১৯০৭) 

গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ পাঠাগার বিভাগ । 


€( ১৭৪) 


শিক্ষা 


ঘৃশুড়ী সাধারণ গ্রন্থাগার, ৫২ নস্করপাড়া রোড। (১৯৪৮) 
টাদভাগ শ্রীকৃঞ্ণ পাঠাগার, মুগকল্যাণ। 

জাতীয় পাঠাগার, ৮৭1৩ গিরিশ ঘোষ রোড, বেলুড়। (১৯৪৮) 
জয়নগর দেশবন্ধু পাঠাগার, জয়নগর | (১৯৪৫) 

জগদীশপৃর সাধারণ পাঠাগার, জগদীশপুর । 

জয়পুর আর্ধ সমিতি লাইব্রেরী, জয়পুর । ১৮৯৫) 

জুজারস। শক্তি পাঠাগার, জুজারসা । (১৯৪৬) 

বিখিরা কেদারনাথ সাধারণ পাঠাগার, বিখিরা। (১৯১৯) 
ডোমজুড় পাবলিক লাইত্রেবী, ডোমজুড়। 

ডিউক পাবলিক লাইব্রেরী, চা রোড । 

তাজমহল লাইব্রেরী, পোঃ রামেশ্বরনগর । (১৯৫২) 

তকণ সংঘ পাঠাগার, বাকলাভা। (১৯২৪) 

তাজপুর বীনাপানি পাঠাগার, তাজপুর । (১৯৫১) 

দকরপুর রামু লাইব্রেরী, দফরপুর । 

দেউলপুর পাবলিক পাবলিক লাইব্রেরী, দেউলপুর। (১৯২০) 
দীপশিখ! লাইব্রেরী, কাষ্টশাকর, খোসালপুর। 

নবযুগ গ্রন্থাগার, ঘৃশুড়ী। (১৯৫৩) 

নিশ্চন্দা জনকল্যাণ সমিতি, বালী । (১৯৫২) 

নতুন সমাজ পাঠাগার ও সেবাকেন্দ্র, মৌরেশিয়া ধূলানীমল! (১৯৫৩) 
নারীট নবকৃ্ণ সাধারণ পাঠাগার । 

সয়াচক শাস্তি সাধারণ পাঠাগার । 


(১৪৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


পল্লীপ্রী সাধারণ পাঠাগার, হীরাপুর। 

পাতিহাল সাহাপাড়। আশুতোষ পাবলিক লাইব্রেরী । (১৯২২) 
পিপল্স্‌ লাইব্রেরী, রঘুদেবপুর । (১৯৬৬) 

প্রগতি সংঘ লাইব্রেরী, ভট্টনগর। (১৯৫০) 

ফ্রেগুস্‌ ইউনিয়ন লাইব্রেরী, ১৪৬ নেতাজী সুভাষ রোড । (১৮৯৮) 
বেলুড সাধারণ গ্রন্থাগার, ৩, লালবাজার সায়ার রোড, বেলুড়। 
বালী সাধারণ গ্রন্থাগার, ১৭৬ জি, টি, রোড, বালী। 

ব্যাটর! পাবলিক লাইব্রেরী, ৪২1৩ লক্ষ্মীনারায়ণ চক্রব্র্খ লেন। 
বাগাণ্ড। সাধারণ পাঠাগার । 

বাকসাড়। তরণ সংঘ লাইব্রেরী 

বাঙ্গালপুর রবীন্দ্র পাঠাগার, বাঙ্গালপুর । 

বাণীবন কল্যাপত্রত সংঘ, বৃন্দাবনপুর । 

বাণী মন্দির, সাত্রাগাছি। 
বিষুপদ স্মৃতি পাঠাগার, ৪ পাঁচকড়ি মোহাম্ত লেন, সালকিয়া ১৯৩৪ 
বড়গাছিয়! ইউনিয়ন আনন্দ পাঠাগার । (১৯৫১) 

বিরামপুর জয়ন্তী পাঠাগার, কল্যাণপুর, বাগনান । (১৯৫২) 

ব্রতী সংঘ গ্রন্থাগার, ঘোষপাড়া, বালী। (১৯৪৪) 

বাণী পাঠাগার, উল।, হীরাপুর । (১৯৫২) 

বন্কিম পাঠাগার, কল্যাণপুর | (১৯৪৭) 


বালী শিশু সমিতি, ৩১/১, গোম্বামী পাড়া রোড, বালী। (১৯২২) 
ভারত পাঠাগার, ২৭ আনন্দ প্রসাদ ব্যানাজণ লেন। (১৯৪৭) 


(১৭৬) 


শিক্ষা 


ভাক্কুর আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার, ভাস্কর, বলুহাটি। (১৯৪২) 
মাধব মেমোরিয়াল লাইব্রেরী, ১৮ সালকিয়। স্কুল রোড । (১৯১৭) 
মাধবপুর সাধারণ পাঠাগার, বেলাড়ী। 

মহাত্ম। পাঠাগার, খলিলানী। 

মাজু পাবলিক লাইব্রেরী । (১৯০২) 

মাহিয়াড়ী পাবলিক লাইব্রেরী, আন্দুল মৌড়ী। (১৮৮৫) 
মাকড়দহ সারয়ত লাইব্রেরী [নবপর্যযায়])। (১৯১৯) 

রবীন্দ্র পাঠাগার, গ্রাঃ ও পোঃ পারবাকসী, বাকলী। (১৯৫১) 
রাজগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, উলুবেড়িয়া। (১৯১৯) 

রাজীবপুর অগ্রণ৷ পাঠাগার, উত্তর হুর্গাপর। (১৯৫০) 

রামনগর বাঁণাপাণি পাঠাগার । (১৯২৮) 

রায়গুণাকর ভারতচন্্র স্মৃতি সাহিত্য মন্দির, পেঁড়ো। (১৩৩৮) 
রসপুর পিপলম্‌ লাইব্রেরী । (১৮৮৩) 

রবীন্দ্র পাঠাগার, রামচন্দ্রপুর আম্ুজিয়া । (১৯৬১) 

রবীন্দ্র বিদ্ভামন্দির, ৫৩ বারুইপাড়। লেন, হাওড়া-৪ । (১৯৪৭) 
রঘুনাথপুর সাধারণ পাঠাগার, অভয়নগর | (১৯৩১) 

রামকুষপ; সংলদ লাইব্রেরী, ১১৯ রামকুফপুর লেন। (১৯০০) 
শিবপুর পাবলিক লাইব্রেরী, ১১৮ শিবপুর রোড, হাওড়া-২। 
শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগার, পাপিঝাস। (১৯৬৫) 

শিবপ্রভ! লাইব্রেরী, গ্রাঃ ও পোঃ বেগড়ী, থান! ডোমজুড়। (১৯৫০) 
শ্যামপুর শ্রিয়নাথ সাহিত্য.মন্দির | 


(১৭৭) 


হাওড়া জেলার হইীতহাগ 


্ীপ্ররামকৃঞ্ণ পাঠাগার, ডিঙ্গাখোলা। (১৯৫৪ 

শঙ্থীদ স্মৃতি সংঘ পাঠাগার, গ্রাঃ থান! মাকুয়া, বি) গার্ডেন। 
মুহদ পাঠাগার, ফোর্টগ্স্টার, উলুবেড়িয়া। 

লিন্বেশ্বরী বিচ্যোৎসাহী পাঠাগার, সিদ্ধেস্বরী । 

সবুজ গ্রন্থাগার, নিজবেলিয়। পাতিহাল। (১৯৪৪) 

সাধারণ পাঠাগার, ইসলামপ [র। (১৯৬৭) 

সামত! শরৎচন্দ্র লাইব্রেরী, সামতা, বাগনান। (১৯৪৪) 
সাড়া সাধারণ পাঠাগার, সাহড়া, মুগকল্যাণ। (১৯৬৭) 
সাত্রাগাছি পাবলিক লাইব্রেরী, ২*]২ রামচরণ শেঠ রোড (১৯১৬) 
ট্রডেন্টসূ লাইব্রেরী, ৩৫৪ জি, টি, রোড [ নর্থ ]। (১৯৩২) 
হাওড়! জেল। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জি, টি, রোড। 

ছাওড়। বিজ্ঞান পরিষদ পাঠাগার, ২৩, শিবপ,র রোড, হাওড়া । 





হাওড়ার ভাষা সম্পদ 


কলকাতার ভাষার সঙ্গে হাওড়া শহরের কথ্য ও লিখিত 
ভাষার কোন প্রভেদ নাই। জেলার গ্রামাঞ্চলে স্থান বিশেষে 
কিছুট! পার্থক্য দেখা যায়। 


শহর সহ হাওড়া জেলার প্রধান ভাষা বাংলা। শিল্পাঞ্চলবাসী 
বাঙালীদের দ্বিতীয় ভাব! হিন্দী । বাংল! অৰাণালীদের দ্বিতীয় 
ভাবা । সীমাবদ্ধ স্থানে উর গরচলন আছে। 


হাওড়! জেঙ্গার ভাষাতাত্বিক রূপ বিগেষণ প্রসঙ্গে ডঃ শ্ঠামা- 
প্রসাদ দতের মস্তব্য--হাওড়া জেলার ভাষা! বাংলা ভাষার প্রধান 
পাঁচটি উপভাষার মধ্যে একটি রাট্রীর অস্তভূর্তি মধ্য-পশ্চিমবঙ্গের 
একটি উপভাষা। অঞ্চলভেদে উচ্চারণভেদ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন 
»-1ম্তামপুর, বাগনান) আমতা, উদয়নারায়ণপুর ও পাচলার অঞ্চল 
বিশেষে লব স্বরধ্বনি-ই অল্লবিস্তর নাসিক্যযুক্ত । স্বরবনির এই 
নাসিকাত। নালিফ্যহথীন খরধ্মনি থেকে অর্থের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্য 


(১৭৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাগ 


আনে না। উদয়নারায়নপ্‌র, আগত ও রূপনারায়ণ নদ তীরবর্তী 
বাগনানের কয়েকটি গ্রাম ব্যতীত অন্ত সমস্ত অঞ্চলে অপিনিছিতি 
অথবা বিপর্যর|বিপর্যাস-এর পর সাধারণ স্বরধ্বনি দেখা যায়। 
কিন্তু উপরোল্লিখিত অঞ্চজগুলিতে সাধারণ ম্বরধ্বনি অপেক্ষা 
বিপর্যয় অথবা য়-শ্রুতি সন্মিবেশিত হ'তে দেখা যায়।” 


সময় বিশেষে বাংলা ভাষায় বৈদেশিক শবের যে অনুপ্রবেশ 
ঘটেছে হাওড়ীর ভাষাও লেই নিয়মের অধীন । বৈদেশিক শব্দাবলীর 
এই অনুপ্রবেশ কখনও বিদেশীদের স্থায়ীভাবে হাওড়ায় বসবাস 
এবং তাদের ধর্মীয় আচার-আঁচরণের সঙ্গে স্থানীয় অধিবালীদের 
সামাঞ্জিক ও ধর্ময় আচার-আচরণের মিশ্রণের মধ্য দিয়ে, কখনও 
ব! বাণিজ্যিক লেনদেনের জন্য প্রয়োজনীয় ভাব বিনিময়ের সুযোগে 
ঘটেছে। 


মুলমান বিজয়ের পর স্থানীয় অধিবালীদের অনেকেই 
ধর্মান্তরিত হন। নাথ সম্প্রদায়ের বছুব্যক্তি মুসলমান হয়েও 
পূর্ব ধর্মের আচার-আচরণ ভুলতে না! পেরে যোগীগীর আখ্যা লাভ 
করেন। হিন্কু যোগী এবং মুসলমান পীরের সমন্বয়ে যোগীপীর 
শবটির উদ্ভব। এদের মন্ত্রত্ত্রে উ-ফারসীর সঙ্গে বাংল! ভাষার 
মিশ্রণটি সহজেই চোখে পড়ে। ব্যবহারিক জীরনেও এই শব্দ- 
গুলির মূল এখন বেশ দৃঢ় । হাওড়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের 
কথ্য ভাষায় তারা) মুই, মুর্যা, মুবেথসুকি, ফুদিকে' গ্রভৃতি 
শবগু!ল পাওয়। যায়। উলুরেড়িয়া, জগতবলডপ্‌র) সাকরাইল, 
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পাচল] প্রভৃতি অঞ্চজে এই ধরণের শব্ধ গ্রচজিত। বহু সময় 
গ্ুতিবেশী হিন্দুর! এই ধরণের শব্দ বাঝহারে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। 


ইউরোপীয় জাতি সমুহের মধ্যে জলপথে বাংলায় প্রথম 
আসে পর্ভূ গীজরা । সপ্তগ্রামের সহিত বাণিজ্যরত পর্তগীজ 
ব্যবসায়ীদের বাংলার মধ্যে হাওড়াতেই প্রথম পদার্পণ ঘটে। সঙ্গত 
কারণেই [ 'বাইমেরী" অপভ্রংশে ] “মাইরি? বলছি বাংল! ভাষায় 
পর্তুগীজ শব্দের অনুপ্রবেশ, যেমন- কেদারা, জানাল, গরাদ এবং 
বিস্তি-_খেলাটি ব্যাতড় প্রভৃতি হাওড়ার পর্তৃ'গাজ বাণিজ্য ঘাটি- 
গুলি থেকেই শুরু হয়। 


কয়েকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ শব্দ 


হাওড়ার অঞ্চল বিশেষে এমন কিছু বৈশিষ্টাপৃর্ণ শব্দের 
বাবার দেখ! যায় অন্যত্র যেগুলির ব্যবহার বিরঙ্গ। যেমন 
ধানের গাদ! বা ভূপকে বলা হয় ধানের ফাঁড়ি। যুসোটি কর। 
মানে হ'ল পাটীলের উপর দিফের দেওয়ালের পাটি শেষ করা।। 
শ্যামপুর, বাগনান অঞ্চলে ঝিসুককে বলে চিচুন [ হুগলী জেলার 
পোলবা৷ থানায় বলে ব্যাগারিচ পাতুয়ায় সিতু্ঃ বর্ধমানের 
জামোরিয়! অঞ্চলে পি'তুক ] এবং হাড়িচাচা, উললুবেড়িয়া থানার 
ধূলালিমল! গ্রামে হা।নছান1। এইরকম আরও কয়েকটি শব্দ-_ 
শামুক --ঝামুক 
নদীযবাধ- নদীর-পোল [ গ্াজলকোল-গ্ামপ্‌র ১নং সক এ 
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উঠান - বাকুলগ 

ছুলি-ছুলুতি 

কমুই-কোস্তি [গ্রাম__মতিমালা! ] 

শালিথ পাখি_ সরে! বা সাপো পাখি [ বাগনান, আমতা 
এবং শ্ামপ,র থান] ] 


সংবাদ-পত্র--সাময়িক পত্র 


অন্ধকার দূর করার জন্গে প্রদীপ জ্বালানো হ'লেও লবচেয়ে 
বেশী অন্ধকার থাকে প্রদীপের একেবারে কাছের অংশটিতে। 
কলকাতার পাশে হাওড়ার অবস্থান একই অবস্থার স্ম্টি করেছে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষার আলে! যে সময় কঙল্পকাতার পত্র-পত্রিকার মাধামে 
প্রকাশিত হ'তে লাগল সে সময় থেকে আজ পর্য্যস্ত কলকাতার 
সবচেয়ে কাছের শহর হাওড়া থেকে একটিও প্রথম শ্রেণীর সংবাদ- 
পত্র প্রকাশিত হ'ল না। উচ্চ কোটির কোন সাহিতাপত্র দীর্ঘজীবন 
লাভ করল ন1। হবে কোথা থেকে! পাশ্চাত্য শিক্ষার ঝলকানি 
কলকাত। থেকে বেরুধামাত্র হাওড়া বাসীদের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। 
সেই আলোয় হাওড় তার মনগ্রাণ সমর্পণ করল কলকাতাকে। 
উপযুক্ত স্বযোগের সন্ধানে শিক্ষিত ও উদ্ভোগী হাওড়াবাসীর! নদী 
পেরিয়ে রাজধানীতে আসর জমাতে লাগলেন। মহানগরীও তাদের 
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দাগরে গ্রহণ করল। আজ যেমন ইউরোপ-_ আমেরিকা, ভারতবর্ষ 
লহ বহু দেশের প্রতিভাগুঙ্গিকে স্বযোগ ও অর্থের অক্টোপাশে বন্দী 
করে ফেলেছে, ব্রিটিশ আমল থেকে হাওড়ার “মাথ1”-গুলিও তেমনি 
কলকাতার টাকশালে আটকা পড়তে শুর করেছে। অবশ্য 
এ-ধরণের প্রতিকূল অবস্থাতেও সংবাদ ও সাময়িক পৰ্র প্রকাশে 
হাওড়ার অবদান এবং এঁতিহ্া অকিঞ্চিংকর নয়। এই এঁতিহোর 
ছ'টি ধারা-_ ১) হাওড়াবালীদের অর্থান্ুকুল্যে ও পরিচালনা ব 
সম্পাদনায় হাওড়া থেকেই প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা । ২) হাগুড়া- 
বাসীদের অর্থানুকুল্যে ব৷ লম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশিত 
পত্র-পঞ্জিক! ৷ 


হাওড়ার প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্রে নাম "জনবুল। 
উনবিংশ শতাবীর চতুর্থ দশকে ম্যাকেত্রীমু ডকের মালিক 
মাকে সাহেব ইংরাজী ভাষায় এটি প্রকাশ করতেন। পত্রিকাটি 
ছিল হবল্লায়ু গ্রসঙ্গক্রমে বলি। কলকাত! থেকে প্রকাশিত একই 
নামের পত্রিকার সাথে এটির কোন সংশ্রব ছিল ন।। ১৮১৮ থরীষ্টাব্ের 
২র1 অক্টোবর প্রকাশিত হয় কলকাতা শহরের প্রথম সংবাদপত্র 
ক্যালকাটা-জার্ণাল। তারপর কলকাত] থেকে অনেক দৈনিক 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে পৃথিবীর সব দেশে পৌঁছে গেছে কিন্ত 
হাওড়া থেকে একটিও প্রথম শ্রেীর দৈনিক পত্রিক1 আজও 
প্রকাশিত হয়মি। ছাওড়া'র প্রথম বাংল! দৈনিক সংবাদপত্র 
“রিবরণ*--সান্ধ্য দৈনিক । লম্পাদক £ শশধর রায়। ৩৩1৪, দীন 
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জেন, হাওড়া-১ থেকে ১২, ১২, ১৯৭৩-এ প্রথম প্রকাশিত 
হয়। দাম প্রথম ছিল দশ পয়সা, পরে হয়েছে কুড়ি পয়সা। 


হাওড়] বাসীর্দের দ্বারা পন্ত্িক প্রকাশ প্রসঙ্গে প্রথম নাম 
আন্দুলের' জমিদার জগম্াথ প্রলাদ মল্লিকের। বাংলা সন ১২৩৯ 
সাজের ১০ই শ্রাবণ (ইং ২৪ * ৭, ১৮৩২) কল্পকাতায় সংবাদ- 
ত্বাবলী নামে একটি সাণ্তাহিক পত্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। 
সাপ্তাহিকটির জীবনীশক্তি অক্ষু্ ছিল মাত্র এক বন্ধর তিন দিন। 
১২৫৯ সালের ১ল! বৈশাখ এ বিষয়ে কবি ঈশ্বরচঞ্জ গাপ্তর 
বাদ প্রভাকরে লেখা হয়। “বাবু জগমাথ প্রসাদ মল্লিক 
মন্থাশয়ের আনুকুল্যে মেছুয়া! বাজারের অন্তঃপাতী বাশতলার 
গলিতে সংবাদ-রদ্বাবলী আবিভূ্তি হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই 
পত্রের নামধারী সম্পাদক ছিলেন। তাহার কিছুমাত্র রচন] শক্তি 
ছিল ন1। প্রথমে ইহার লিপিকার্যয আমরাই নিষ্পন্ন করিতাম। 
সংবাদ-রজাবলী সাধারণ সমীপে সমাদূত হইয়াছিল। আমর! 
তৎকর্মে বিরত হইলে ভূম্যধিকারী ভার পুর্বতন সম্পাদক 
৬রাঁজনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সেই পদে নিযুক্তহয়েন।” হাওড়াবাসীর 
উদ্ভোগে সাময়িকপত্র প্রকাশের এটিই প্রথম ঘটনা । নব পর্যায়ে 
ব্রঙ্জমোহন চক্রবত্ণর সম্পাদনায় পঙ্জটি আবার” ১২৫২ সালের 
১লা! অভ্রাণ [ইং ১৫।১১।১৮৪৫ ] আত্মপ্রকাশ করে। 

সামস্িকপত্র প্রকাশ করা ব্যতীত জগন্নাথ প্রসাদ মন্্রিক একটি 
মামলায় স্থাদ-ভাস্কর সম্পাদক গৌরী শঙ্কর ভট্টাছার্য্যের জাদীনদার 
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ছিশেন। ১৮৩৯ খুঃ মার্চ থেকে প্রকাশিত সম্বাদ-ভাক্কর নামক 
সাপ্তাহিক পত্রটি কলকাতার লিমলা অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হত 
এবং পত্রিকাটিতে আন্দুল রাজের আন্ুকুল্যের নিদর্শন স্বরূপ আল্দুলা- 
বের উল্লেখ থাকত। পত্রিকাটির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে আন্দুলের 
শ্ীনাথ মল্লিকের নাম পাওয়! যায়। কোন ঘটনায় অসস্ত্ট হয়ে 
আন্নুলরাজ রাজনারায়ণ সম্পাদক শ্রীনাথ রায়কে কলকাতার 
রাজপথ থেকে লোক মারফত অপহরণ করলেন। ভ্ীনাথ রায়কে 
অপহরণ ও নির্যাতন করার অপরাধে কিছুদিন হাজতবাসের পর 
স্বপ্রীম কোটে'র বিচারে রাজার হাজার টাকা অর্থদণ্ড হয়। 


হাওড়ার মাটি থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদ পটির লাম 
সংবাদ-মুক্তাবলী, শিবপুর থেকে পত্রিকাটি সম্ভবতঃ ১৮৪৮ শ্রীষ্টাবের 
কোনদিন থেকে প্রকাশিত হ'তে গুরু করে। পত্রিকাটি লম্পর্কে 
১২৫৫ সালের ২৯শে চৈত্র [ ইং ১০,৪.১৮৪৮ ] সম্থাদ-ভাক্ষরে 
জেখ! হয়-_ 


“সংবাদ, মুক্তাবলী £--কয়েফষাস গত হুইল কঙলিকাতার 
গঙ্গার পশ্চিমপারে শিবপুর গ্রামে সংবাদ সুক্তাবলী নামে সাপ্তাহিক 
এক লমাছার পত্র প্রচার হইতেছে। আমর! এ পর্যস্ত উদ্ঞ। জমাচার 
পত্রের বিষয়ে কিছু লিখি মাই, কিন্ত দেখিলাম যু সম্পাদকের! 
উত্তষাতিপ্রায়ে কয়েকমাল এ পত্র লম্পাদদে : করিজেন, অতএব 
সাধারণকে জন্থরোধ করি উক্ত পদ্ধ সম্পাঃকরিগের উৎসাহ দ্বৃি 
জয় সহায়ত! : করেন, কলিকাত! নগরে অনাচার গজ খেক 


€ ১৮৫ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ইইয়াছে। পল্লীগ্রামে অধিক হয় নাই*****ইত্যাদি । ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েয় মতে-_-“কালীকাস্ত ভট্টাচার্য্য কাগজখানির 
পরিচালক এবং আন্মুলের রাজ! রাজনারায়ণ ইহার পৃষ্ঠপোষক 
ছিলেন।” 

কাগজটির পরমায়ু ছিল এক বছরের 'মত। ১৮৫৩-তে বালীতে 
শুভকরী সভা প্রতিচিত হয়। শুভকরী সভার প্রচেষ্টায় বালী- 
গ্রামের প্রথম মাসিক পত্রিকা শুভকরী গঙ্গানন্দ বাচস্পতির 
সম্পাদনায় গ্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬২%র মে মাসে। পন্ত্রিকাটির 
আলোচা বিষয় ছিল ইতিহাস, বিজ্ঞান ও জাহিতা। দ্বিতীয় 
সংখ্য! থেকে শুরু হয় সংবাদ পরিবেশন। ১৮৬৫ খাবে এটির 
প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাঝের জানুয়ারী মান থেকে দ্বারকানাথ দাসের 
সম্পাদনায় ১, হলওয়েলসু লেন, মৃজাপুর কলিকাতা থেকে আয়ু:ব্দ 
পত্রিকা নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার প্রকাশ শুরু চয। 
পত্রিকাটির সঙ্গে হাওড়ার কিছু সম্পর্ক ছিল এ তথা জানা যায় 
সোমপ্রকাশে প্রকাশিত নিয়ে।জ বিজ্ঞাপনটি থেকে-_ 


“সম্প্রতি আয়ুরধেদ পঞ্জিক! নামক একথানি সাগ্ডাছিক পত্রিকা 
ছাবড়ার লিবিল সারজন যুক্ত ডাং রবার্ট বার্ড মহোদয়ের সাহাযো 
প্রাকতঘন্ত্রে মুজ্জিত হইতে আরম হইয়াছে । নমুত্যদেহের কিভাব, 
দেহমধ্যে কিরূপে রোগগ্রবেশ করে, নেই রোগ হুইভেই বা! কি 
প্রকাঞ্জে পরিঞাণ পাওয়া যায় ভাহার উপাগ্স এবং নানাবিধ বিধাদ 


১ (১৮৬) 


ভাষা ও সাহিতা 


প্রভৃতির বিবরণ ম্গরষ্টকপে প্রকাশিত করাই এই পত্জিকার উদ্দেস্ত। 
ইহার মাসিক মূল্য ॥* অগ্রিম বাধষিক ৫'** এবং মকঃস্বলে 
মাশুল লমেত অগ্রিম বাধিক মৃবল্য ৮'** টাক! নিথধ্ণারিত 
হইয়াছে। 


হাবড়া জেনারেল হাসপাতাল শ্রীদ্ধারকানাথ দাস সাং" 
বংশবাটি। 


১৮৮৬ শ্রীষ্টাবে ' উলুবেড়িয়াতে আত্মপ্রকাশ করে রাজ- 
নৈতিক পাক্ষিক ণগ্রামবালী”। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাকে ইহা লাপ্তাহিক 
সংবাদপত্রে পরিণত হয়। ১৮৭৪-এর কোন লময় আত্মপ্রকাশ 
করে লাপ্তাছিক হাবড়া.হিতকরী। লেখকবর্গের মধ্যে অন্ততম 
ছিলেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য । ১৮৭৩ শ্রীষ্টাকে বেতড় 
গ্রাম থেকে হাবড়া-হিতকরী নামে গ্রকাশিত আর একটি পত্রিকার 
কথা জান। যায় যার কার্্যাধাক্ষ ছিলেন গ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায় 
এবং প্রকাশক শ্রীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য । ম্ৃল্য প্রতি সংখ্যা হ'আনা, 
বাধষিক ৪৫০১ মফঃস্বলে ৬টাঃ) বিজ্ঞাপনের হার প্রতি পংক্তি 
প্রথম হুইবার হ'আনা। লে যুগের কলকাতায় নামকর! সংবাদ- 
পত্র ছিল রঙগলী। বেঙ্গলী সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ উত্তর- 
জীবনে বাস! বীধেন বেলুড়ে। বিখ্যাত নৈয়ায়িক হলধর চায়রত্বের 
পৌআ কৈলাসচজ্জ বিভাভূষণ [ বাং ২৫৮. ১২৬৬--২৭,১১*-১৩০৯], 
খোমপ্রকাশ লম্পাদকের -মৃত্যুর পর উক্ত পত্রিকার দ্বত্ব কিনে 
নিয়ে নিজেই পত্রিকাটির সম্পাদক ও পরিচালক হ'ন। আন্দুলের 


(৯৮৭) 


হাওড়া জেলায় ইতিহাস 


বিছারীলাল সরকার [ ১৮৫৫--১৯২১ থুঃ] ধঙ্গবানী পন্জিক! 
সম্পাদনার জন্ভ ৩৬. ১৯১৫ তারিখে রায়সাহছেব উপাধি পাম। 


উনবিংশ শতাববীতে আরও কয়েকটি পত্রের কথা জান! .যায়। 
এম, এল, বর্মণের সম্পাদনায় ১২৮৯ সালের কাল্তুনে [ ঈং ১৮৮৮ ] 
শালকিয়া থেকে প্রকাশিত হয় সাগ্াছিক বসস্ত লমীরণ। 
উলুবেড়িয়ার হছিতকরী লভা ১২৯৫ সালে ইং ১৮৮৮ ] সাপ্তাহিক 
মমীরণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ কফরেম। হাওড়া শহরের খুরুট 
অঞল থেকে অসুলাধন সুখোপাধ্যায়-এর সম্পাদনার ১৩০৪ সালের 
ভাঙে ইং ১৮৯৭] নবীন লেখ! ও সমালোচন! ও সমালোচক নামে 
একটি মাসিক (1) পত্র প্রকাশিত হয়। ১৩৫ সালে প্রক।শিত মাসিক 
কোকিলের সম্পাদক ছিলেন নিশিকাস্ত ঘোষ । ১৩০৮-এ অমৃতঙাল 
কুু'র সম্পাদনায় শালকিয়। থেকে প্রকাশিত হয় সর্বজন নুদ। 
বিংশ শতকের প্রথম দিকের সামরিক পত্র লমূহের কয়েকটি 
নাম, ঠিকানা ও লম্পা্গঘকর নাম হ'ল-_বিশ্বদূত--সরোজেন্জর 
পঞ্ডৌধুরী, ৯৩ কালীকুু লেন। তানুলি পত্তিকা--€১৩২১) 
যোগেন্র নাথ লিংহ ও রাজেত্রনাথ মোম, 8৪ তেলফল ঘাট 
রোড, বানিক মূল্য--১*০ | ভিলিবান্ধব--[ ১৩১৬ ] বহিদাপ 
পাল ১ ব্যাটরা রোড, কদমতললা, বাধিক মৃল্য”-১০০। নন্দিনী" 
জগুতোব দাশগডধ মহলানবীল, ৪ তেলকল ঘ্বা্ট রোড। সাহিত্য- 
সংবাদ_- চিত ১৩১৮] ধারেজ্ নাথ লাহিড়ী, প্রতি সংখ্যা ।* 
বাক মুলা-_২'**। কোন পময় দূর্সাদাদ লাঁছিড়ীয তত্বাবধানে 


(১৮৬) - 


ভাষা ও সাহত্য 


প্রমথ সান্যাল মহাশয়ও উক্ত পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্বভার 
গ্রহণ করেন। এছাড়া ছিল ছাওড়া দীপিকা, গ্রামের ডাক, 


ক্তি এবং উর্দু ইবরৎ। 


হাওড়া মিউনিসিপ্যাঙ্গিটির ৮, ৫, ১৯২৬ তারিখে লভায় 
ঠিক হয় হাওড়! মিউনিসিপ্যাল গেজেট শ্রকাশ কর! হুবে। প্রস্তাবটি 
বাস্তবায়িত হয়নি । ১৯৪৮ খঃ স্বল্পকালের জলন্ত দেবেন ঘোষের 
লম্পাঙ্গনায় সাণ্তাহিক হাওড়া মিউনিসিপ্যাল গেজেট আত্মপ্রকাশ 
করে। 


কিছুদিনের জন্চ আত্মপ্রকাশ করে বিলুপ্ত হয়েছে এখরণের 
কয়েকটি পত্রিকার নাম :- নব্যভারত (মাসিক) ৯৩, রামকৃফপুর 
লেন, তরঙ্গিনী (হিন্দী মাসিক) ৫৫, অরবিন্দ রোড, সালকিয়া, 
জাগ্রত ভারত (ব্রেমালিক ১৯৬২) ৫৬ বাকলারা রোড, সম্পাদক-_ 
নিরঞ্জন ঘোষ । রেখ ও বাঁণী-- ১৯৬৩। 


হাওড়ার প্রথম কিশোর... মালিক “উন্মেষ” ১৩৪৬ সালে 
১০৪/৩ জি. টি, রোড (উত্তর) সালকিয়! থেকে শংকর মিত্রের 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল ছয় পয়সা, 
বাধিক এক টাক! দশ আনা। লন ১৩৫৮ সালের শরংকাঙ্গীন 
সংখ্যাই পত্রিকাটির শেষ সংখ্যা। প্রথম তৈমালিক কবিত! সংকলন 
প্রকাশের গৌরবও শংকর সিজরের। ভার সম্পাদনায় ১০৪৩, জি, টি, 
রোড থেকে ত্েমানিক কবিত1 সংকলন উজ্জয়িপী'র প্রথম সংখা! 


(১৮৯) 


ইাওড়া জেলার ইতিহাস 


প্রকাশ পার আশ্বিন ১৩৬০-এ | সংকলনটির প্রতি লংখ্যার দাম 
ছিল চার আনা । 

বিংশ শতাববীর একেবারে গোড়ার দিকে সক্র্রিয় ছিল শিব- 
পুরের 71/915108 1191160৩. নদীকুল সমিতির মুখপত্ররূপে 
প্রকাশিত হ'ত হম্তলিখিত পত্রিকা! 71/9151069 119610109 
118082179--যার গ্রথম সম্পাদক ছিলেন বসম্তকুমার পাল। 
সমিতির সাহিত্য অধিবেশনগুলিতে যোগ দিতেন কবি গিরিজ! 
প্রসঙ্প বনু, জেল! শানক মিঃ ডিউক প্রভৃতি । 


পল্লীগ্রামের স্থখ হুঃখের কথ! প্রচারের উদ্দেশ্টে সন ১৩২৯ 
সালের বাজে শিবপুরবাসী শ্ঠামাচরণ কবিরত্ব মহাশয়ের পুত্র 
সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ভোগে কলকাতা থেকে অক্ষয়কুমার 
সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মালিক পল্ীশ্ী, প্রতি সংখ্য 
তিন আনা, বাষিক ২ টাকা । শরতচন্র্রের মছছেশ গল্পটি বঙ্গবাণীতে 
প্রকাশিত হবার পর জেখকের অনুমতিত্রমে এতে আবার ছাপা হয়। 
পত্রিকাটিতে প্রকাশিত সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের “শেষকথা» 
কাহিনীটিতে পাওয়! যায় হাওড়ার তৎকালীন বস্তিজীবনের বাস্তব- 
চিত্র। কল্যাণপুর নিবাসা হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের গুজ মৃত্য 
চট্টোপাধায় ১৩৩৮-এ প্রতিষ্ঠা করেন এদেশের প্রথম নিয়মিত 
গোয়েন্দা পত্রিকা “রোমাঞ্চ” । কলকাতার হরিতকী বাগান লেন 
থেকে রঞ্জিং চট্টোপাধ্যায়ের পরিচাজনায় এই মানিক পত্রিকাটি 
এখনও প্রকাশিত হুচ্ছে। 


(১৯০ ) 


ভাষা ও সাহতী; 


ছাগুড়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন ধরণের যে সমস্ত পত্র 
পত্রিক1 প্রকাশিত হয়েছে তার কয়েকটির নাম ঠিকান1 ও সম্পাদকের 
নাম হল-_ 


শঙ্খরোল-_শাখরাইল, মহেঞোদাড়ো! (১৯৬৩) অ্মাপিক, 
৫৫৪, নটবর পাল রোড--লমীর রায়। কসল-_নদ্দলাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, ৩৭, কামিনী স্কুল লেন, সালকিয়া। সিদ্ধুসারস-_ গ্রশাস্ত 
দাস। রেখ! ও লেখা (বাংলা, ইংরাঁজী ও হিন্দী ভাষায় ব্রিমাসিক 
সাহিত্য পত্রিকা) প্রাণগোপাল আচার্য্য, ৭, বেনারস রোড, 
সালকিয়া। ব্দগোপ সমাচার (ভ্রমাসিক), ৭, ঠাকুরদাস ঘোষ 
হ্বীট, বেলুড় মঠ। যুগবাণী (১৯৫৭, সাহিত্য মাসিক) এম, এল, 
মুখাজ, ৫1১, হরিকুমার ব্যানাজ লেন, বালী । অধ্যাপক নুখর়ঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় ৫ * ১০ ,৬৯ তারিখে প্রকাশিত হয় 
সংবাদ সাময়িকী “ছাওড়া সমাচার” । 


জেলার প্রথম কারিগরী বিষ্ভাসংক্রাস্ত পত্রিকাস্.বি. ই. 
কলেজ বাধিকী ১৯৪৯-এ প্রথম প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮তে জিত 
কুমার বোসের সম্পাদনায় ২৪/৬) বৃষ্দাবন মল্লিক লেন থেকে 
গ্রকাশিত হয় ইংরাজী মাসিক কমান সাভিন রিপোর্টার । 
১৯৬০-এ ইংরাজী বাধিক ইঞ্জিনীয়ারিং ইগ্ডাদ্রিজ অব হাওড়া-_-এন. 
পালের সম্পাদনায় ১৯৮, বেলিলিয়াম রোড থেকে আত্মপ্রকাশ 
করে।” ইত্ডিান এযালুমিনিয়াম কোং-র মুখপতজ ইঙালুমিন বুলেটিন 
১৯৪৭-তে প্রথম প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন আশীষ কুমার 


(১৯১) 


হাগুড়া জেলার ইতিহাস 


ঘে।ব। রোটারী ক্লাব অব হাওড়ার ইংরাজী সাপ্তাহিক বুলেটিন 
“দি ব্রীঞ্ প্রফুল্কুমার দাশগুণ্তের সম্পাদনায় ২/৩, লক্ষীনারায়ণ 
চক্রবর্তী লেন থেকে প্রকাশিত হয়। এক সময় প্রফুল্লবাবুর 
সম্পাদনায় প্রকাশিত হ'ত লাপ্তাহিক “বিচার” । 

হাওড়! জেলার জীবিত পত্র-পত্রিকাকুলের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বয়জেয় ছল হাওড়া-বার্া। ডাঃ শক্ত চরণ পালের সম্পাদনায় 
৩৭৪, ঞ্ি, টি. রোড, হথাগুড়া-৬ থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির 
শুরু পাক্ষিক হিসাবে ৯ * ৮ * ১৯৫২ তারিখে, দাম ছিল এক আনা, 
বর্তমানে সাপ্তাহিক, দাম কুড়ি পয়স1। সাহিত্য ও সংবাদ পরিবেশন 
বাতীত কৃষি লংখ্যা সমবায় সংখ্যা, প্রভৃতি বিশেষ সংখ্যাগুলি এবং 
ছোটদের মহল, মহিলা মর্জিল পত্রিকাটির অন্ততম আকর্ষণ। 
আরও কয়েকটি পত্রিকার সম্পাদকের নাম সহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
দেওয়া হল। এগুণির মধ্যে কোন কোনটি এখন আর 
প্রকাশিত হয়ুন!। 


১। অভিনব অগ্রণী--দিলীপ বাগ, ৮*, বৈষবপাড়া লেন, 
হাওড়া-১ 

২। অভিষান - স্বপন মাখাল, লালবেলাগড়ি, চিত্রসেনপুর 

ও। অকথন-_নিতাই দাস, আমূতা 

৪। অয়ন-_-শংকর চক্রবর্তী, ৫৮, ঘোষের লেন, বেলুড় 


৫। অত্যদয়_ শিবেন চট্টোপাধ্যায় ও নির্মল পাল, ১৪৩৭ শিবপুর 
রোড [ অধুনা.) 
(১৯২) 


৬। 


৮ | 
৪ | 
৯৩ | 
১১। 
৯১২ | 
১৩। 


১৪ । 


১৬ । 


১৬। 
১৭। 
১৮। 
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ভাষা ও সা'ছত্য 


অনুত্বম শশধর রায়, ৩৩/৪ দীন্থ লেন [ অধুনালুপ্ত মিনি 
সাহিত্য পত্রিক! ] 

অন্ুপম- মুগাঙ্কশেখর রায় ও সমরেন্ত্র দাস, ২৯/১ উমাচরণ 

ভট্টাচার্য্য লেন 

অকিড-_নুনীল মিত্র, বাজেশিবপুর 

অংশ- রঞ্জিত পাল, মন্রিকচক, খিল। 

অরুনোদয়-_সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়, ৩১ উপেন মিত্র লেন 

অক্ষর--চিত্তরঞজন মল্লিক, ১৯ শালকিয়! স্কুল রোড 


অরিন্দমম--মৃগাঙ্ক রায় 
আর্য নারী- শ্রীমতী রাধারাণী দেবী, ৯৪ শাস্তিরাম রাস্তা, 
বালী 
আশাবরী- শিশির কুমার মাইতি, ২৪ ঠাকুর রাম লেন 
ঈ্লাত্রাগাছি 


আনন্দম্--তারাঁপদ প্লাতরা, নবাসনের আনন্দ নিকেতন 
কীঙ্িশালার মুখপত্র । আলোচ্য বিষয়-পুরাতত্র, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতি 

আমতা বার্তা--নুজিত রাণা, আমতা! 

আলিম্পন _নিমাই দাস, ৫৬/১১ রামমোহন মুখার্জী লেন 

আন্তর্জাতিক ছোট গল্প--ন্ুখেক্দ্র ভট্টাচার্য্য, ১০1৬ মোহনলাল 

বাহালরাল! রোড, বালী 
আকাশ প্রদীপ 


(৯৯০) 
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ইঙ্গনা--স্ুত্রত চক্রবতাঁ, ধাড়সা, সাত্রাগাছি 

ইকোন (ইংরাজী)--অনিমেষ ঘোষ, ১০৫ এম. সি. ঘোষ লেন 
ইপ্ডিয়ান হোম-স্ুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ২০ শিবপুর 
রোড [ অধুনালুপ্ত ] 

উত্তর পথ-_শল্তু ভদ্র, ১২৯ নেতাজী স্থভাষ রোড 
এবং ্রতু-বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়, স্বপন ঘোষ, ১৯/১ নন্দলাল 
ব্যানার্জী লেন 

একতার1- ভবানী মজুমদার, ১০১ মাকড়দহু রোড 
এবং-কল্লোল চক্রবর্তী, ১৯/১ নন্দলাল চ্যাটাজী লেন, 
কোন। 
কোরক [পরে কোরক সরণী ]_ দিবাকর ভৌমিক, সীমচক, 
ৃ ধুরখালী 
কৌধিকী-আনন্দ গঙ্গোপাধ্যায়, ১১৬/২ বৃন্দাবন মল্লিক লেন 
কৈশোর--অধ্যাপক স্ুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ১৪/২ ধর্মতলা 


[ পরিবতিত নাম সুকান্ত ] লেন 


চিরকুট--দিলীপ রায়, ১১ উমেশ ব্যানার্জী লেন [অধুনালুপ্ত) 
চরৈকেত--রাধারমণ চক্রবতী, শিশির মাইতি, মধুস্দন চট্টো- 
পাধ্যায়, ২৪ ঠাকুর রাম লেন 


চিরস্তনী--রমেন্দ্ নাথ কাড়া। তাজপুর, আমতা 


৩৩। চারণ--তপন ঘোষ, ৪81১ নারায়ণ ঘোষ লেন 
৩৪। ছন্দনীড়--উৎপল বুখু ও চিন্ময় কু, বষ্টিভলা, রামরাজাতজী 


€ ১৯৪) 


৩৫ | 


ভাষা ও সাহিত্য 
জনবাণী--৫1১ হুরিকুমার ব্যানার্জী লেন। 


৩৬। জাগরণী- শ্যামাপদ'ঘোষাল, জগাছা 
৩৭। জয় বাংলা--ভবানী প্রসাদ সেনশর্মা, সৌমেক্্র নাথ সরকার 


৩৮ । 
৩৯ । 


৪০ | 
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৭১ রামকিন্ু সরকার লেন, মিনি সাহিত্য সংকলন 
জয়গুর--বালী। ধর্ম বিষয়ক পাক্ষিক 
জান্পাল--সৌমিত্র রায় 
ঝড়- গোপাল চক্রবর্তী, ৪২/১ হাজর। লেন, বালী 
ঢেউ প্রণব কুমার পাল, ১৩৮/২ বেনারস রোড 
ত্রিমাসিক- নির্মল পাল, ২ অবিনাশ ব্যানারজী লেন 
তৃষ্ণ। -২ কাস্তি চন্দ্র গোস্বামী লেন, বালী 
দৃশ্যপট শিবেন চট্টোপাধ্যায়, ১৪৩/৭ শিবপুর রোড 
দেশহিতৈষী- তারাপদ মিত্র, মাকড়দহ রোড, কদমতলা 
দেশ বিদেশ- সরল সেন, ২৬৩০ কৈ পুকুর লেন 
্রবতারা--প্রবীর দত্ত, কেদার ভট্টাচাধ্য লেন 
নিখাদ--বিশ্বনাথ রক্ষিত, আমত! 


&৪৯। নিছক সংবাদ-- গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, অমিত দত্ত, 
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৫১ । 
৫২ । 


৩৫২ নবীন মুখাজী লেন 
নদী-_অশোক ভট্টাচার্য্য, ২১২ বলরাম পোতা, পাঁচল। 
নীহারিক! - অপূর্ব মুখোপাধ্যায়, মাকড়দহছ 
নিঃসঙ্গ অবসরে বৈষ্ভনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 

৩৬1৫/৬ ভ্টাচার্ধ্য পাড়া লেন 
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নৈবেগ্-স্থৃধীর দে, ৪৭ শরদিন্দু শেখর শেঠ লেন 
নীল নির্জন--সমর কুমার নন্দী, ১* কেদার মুখাজী লেন 
পদক্ষেপ--চক্দ্রশেখর যুখোপাধ্যায়, জাতীয় সংঘ, শিবপুর । 
পর্রিক্রেমা--চক্রবাক্‌ (ম্থনীল দাস) ২, শিবপুর রোড । 
পরাগ--আমত।। 
প্রভাতী--দিলীপ ভট্টাচার্য, ৫২/১/৪, দেশগ্রাণ শাসমল 
রোড । 
প্রচ্ছদ-_স্থচী সোম, ২৯ নীলমণি মল্লিক লেন। 
পর্ণনুচী--ব্রজেন্্রনুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়, অচল জঠ পুকুর, 
হাওড়া-8 
পিকান--এন, এস. বরিড, ১৬, সুকরাম কানোরিয়া রোড। 
প্রকাশ (হিন্দী) কামাখা। শংকর ত্রিবেদী, সালকিয়া। 
পটভূমি--জগদিন্্র নন্দী, ৭, বৈকুষ্ঠ চযাটাজ লেন। 
প্রচ্ছদ-_হিরল্সয় ঘোষাল, নীলমণি মল্লিক লেন। 


৬৫। প্রজ্ঞালাক-_বানুদেব সুখোপাধ্যায়, ৩৫ উপেন মিত্র জেন। 


৬৬ । 


৬৭। 


৬৮। 


৬৯। 


প্রচে্া-_ প্রণব সরকার, অন্দুল-মৌড়ী। 


পত্রালী-_গ্রুব বিকাশ দাস ও জনার্দান গোস্বামী, 
৭৩, কৈলাম বন্থু লেন। 


পর্ববাভাষ-_ অনির্বাণ রায় চৌধুরী, মানিকপুর, পেড়ো। 
পিলনুজ--সমীর রায়, ১৫/১/১, ওলাবিৰিতল। বাই লেন। 


(১৯৬ ) 


খ০ ] 
৪১ । 


৪২। 


5৩ । 
৭81 
রি 
৭৬ 


5৭ | 
৭৮ । 
৭৯। 
৮০। 
৮১। 
৯৮২ । 
৮৩৪1 


৮৪। 


ভাষা ও সাঁহতা 


ফসল-নন্দলাল বন্দ্যেপাধ্যার, সালকিয়!। 
বৈশ্তী তেপি বান্ধব-_সম্ভোষ কুমার সাধুখণ, ৩২৯১ নেতাজী 
স্থভাষ রোড। 
বেতাল কথ1--২) রামগোপাল ন্মতিরতু লেন। 
বন্ধু--দেবাশীষ কুমার, মদন চক্রবততর্শ, তাপস আদক, 
১১০, নেতাজী স্ভাষ রোড। 
বালুচর-_পাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য্য, অসিত সেন, দেবব্রত ঘোষ 
২৬/৩০, কৈপুকুর লেন, 
বিন্দু-জহর ঘোষ, বাণী বন্থ, ২, গোম্বামী পাড়া লেন, 
বালী। 
বিচিআ্রা--নলিনী কুমার চক্তবতীণ, জীবন ভৌমিক, স্থত্রত 
সাহা, ৬৫, তর্ক সিদ্ধান্ত লেন, বালী। 
বাগনান বাত4--গৌর বরণ ভট্টাচার্য্য, কাটাপুকুর, বাগনান। 
বিভিন্ন কোরাস--হুনীল মিত্র, বাজে শিবপুর ২য় বাই লেন। 
বিশারী--অতুল দত, নিধুগোপাল পাল, ১২, ত্রিপুরা রায় লেন 
বত'মান--গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ১১৭, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড । 
বিশ্বপথিক _নলিনা কান্ত ভট্টাচার্য্য, দাশনগর। 
বৈশ্বানর--ছারাধন সাউ, ৪৭, মহেল্জ ভট্টাচার্য্য রোঁড। 
ভাবীযুগ-_সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ৪৪, কালী কুমার 
মুখাজ লেন। 
ভালোই মদ্গই-_প্রভাষ দত, ৫1১, মান বিশ্বাস লেন। 


(১৯৭) 


৮৫। 
৮৬। 
৮৭। 
৮৮ । 


৯২ 
৯৩। 


৯৪। 


৯৫। 
৪৯৬ । 
৪৭ | 
৯৮ | 
৪৪ | 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


মধ্যাহ্ন হূর্ধ _ মলয় চট্টোপাধ্যায় ভোমজুড়। 
মশাল - নিমাই মান্না) চাকপোতা, আমতা । 
মহাপৃথিবী-রমা ঘোষ, ১১, ঠাকুরদাল দত্ত ১ম জেল। 
মিমি - বরুণ মজ্মদার,সৃখরঞান মুখোপাধ্যায়। 
১২০1১, রামকুষপুর লেন, 
মণিমুক্ত। _ শ্রীমতী বিদ্যুৎ মুখোপাধ্যায়, ২০* দেবেন্দ্র 
গান্ুলী রোড। 
রেনে শান - এনাক্ষী বিশ্বাদ, ৬৭২, ভৈরব দত্ত লেস। 
(বর্তমান ফ্রাইডে ) 
জোঁক [বজ্ঞান -ডাঃ ন্থুশীল কুমার ষুখোপাধ্যায়, 
২০, শিবপুর রোড। 
লোভাসের _ শম্ত। ভট্টশালী, শ্রীমণি বাগান লেন। 
লেখন - সুবোধ প্রামাণিক ও বিমক্েন্দু চট্টোপাধ্যায়, 
শখরাইল। 


পিলাক -(ইংরাজী) ডি. লক্ষীনারায়ণ, ২৬]২, বৃন্দাবন 
মল্লিক লেন। 


লিখতে পড়তে শেখো - পাপিয়া ঘোষ? বাগনান। 

শতরূপা - নির্মল কুমার খা], ১৪, মাকড়দহ রোড। 

্রমবার্ত(_ বিভুতি নদী, ৪, নিত্যধন মুখাজাঁ রোড। 

শঙ্কর _ (হিন্দী লিলুয়!। 

ভ্রীমা সারদ। - (ধর্মীয়) স্বামী ' অমিতানন্দ, জীফোগস্থরী 
রামকৃষ্। মঠ, ভট্টনগর। 


( ১৯৮ ) 


১৩০ । 
১০১ । 
১০২। 
১০৩। 
১০৪। 


১০৫। 
১০৩ ।॥ 
১০৭। 


ভাষা ও গাঁছিতায 


শিল্পী - তপন কর, পার্থ বন্ধু, কুলগাডিয়]। 

শম্পা - স্বপন নন্দী, কানপুর । 

শব্দয়ণ _ অরিন্দম ব্যানাজী, ৯৬, মধুসৃদন বিশ্বাপ লেন। 

শঙ্খ _ অসিত চট্টোপাধ্যায়, কেদার ভট্টাচার্য) লেন। 

সাহিত্য বাণী_আভাপ চন্দ্র মজ্মদাণ, ২৬/১, কৈপুকুর 
লেন। 

সায়েন্স ওয়ার্ড- ই্রারাম দাল, ছালদারপাড়া লেন। 

সংকেত-বস্কিম পাঠাগার, কল্যাণপুর । 

সপ্তধি_চশীপ্রসাদ লরকার, অশোককুমার ঘোষ, শিবপুর | 


১০৮। সন্বোধন--শচীনন্দন আটা, ৯২, শরং চাটাজরঁ রোড। 


১৪৪ | 


সমবাধী-সরোজ কুমার চক্রণতীঁ, ধাড়সা, সশজাগাছি। 


প্রত্রিকাটি একযোগে হাওড়]! ও শিলিগুড় থেকে প্রকাশিত। 


১১০ । 


১১১। 
১১২ । 


১১৩। 
১১৪। 


১১৬। 


সাধারণ তন্ত্রী - নুশীল কুমার মুখোপাধ্যায়, ২* শিবপুর 
রোড। 
সাঘিক - বরুণ মজুমদার, ১২০/৯, রামকৃষ্গুর লেন। 
স্বাক্ষর-শ্রীমস্তকুমার মুখোপাধ্যায়, ৪৭, ঘাজবল্পভ সা? 
লেন। 
সিদ্ধুমারস - প্রশান্ত দাস, ৫০, কাটাপুকুর থার্ড বাই লেন। 


নূর্যশপথ -- অরধেন্দু কুমার মুখোপাধ্যায়, ৪৪, কৈলাল বোস 
লেন ।, 


সমকাল -বীরেশ্বর মুখোপাধ্যায় ও নীল হাঞজর। 
৩৬, নেপাঙ্গ ল'হা লেদ। 


৫৮৯৯ 0) 


১৯৬ | 


১১৭। 
১১৮। 
১১৪৯। 


১২০ । 
১২১। 
১২২। 


৯২৩। 
১২৪। 
১২৫। 
১২৬। 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


সমবায় বাঁ৪1--সমীর কুমার পাঁজা, ৪৩, নেতাজী সা 

রোড । 
লোনার বাংল1_শৈলেন শেঠ, ৪৫, যাদব দাস লেন। 
সাহিত্য প্রয়ানী--৪৫, যাদব দাস লেন। 


সৌভ্রাজিম-_তরুণ পল্লো, পার্থপ্রতিম মুখোপাধাযায়, 
কদমতলা। 


'লিঙ্গ-_-জয়ন্ত লিং, ৯৫ রাজবল্পভ সাহ! লেন। 
স্কুটনিক-_ প্রদীপ তালুকদার, ১২২ কলাবাগান লেন 
হোমিও মেডিকেল ক্লাব পত্রিক] (ইংরাজী ও বাংলা)-_ 
ডাঃ নির্মল কুমার সরকার, ৬২1১, নেতাজী সুভাষ রোড । 
ছাতিয়ার- নিমাই মান্না, চাকপোতা, আমতা। 
ছুতাশন--ব্রশ্চেভ চক্রবতর্ণ, ২৯/৫,,রামজী হাজরা লেন। 
হরকফ--১৫ সিছ্ধেস্বরীতল! লেন। 
হাওড়! কাহিণী--মলিত বরণ সাউ ও আভাস চক্র 
মন্ুমদার, ২৬/১/এ, কৈপুকুর লেন। 


এ ছাড়াও অধুনাতন ঈশল, অনির্বাণ, চলস্তিকা, বকমারী, 
লক্ষ, বিশাধা, মহেজোদাড়ো। শলাকা, উলুখড়, শাক, বণীনী, 
ষে'ভুতি) ছুটির বাশী প্রভৃতি পত্রিকার কোন কোনটি আজও 
প্রকাশিত হয়। 


€ ২০০ ) 


ভাষা ও সাহত্য 


হিন্দস্থান সমাচার 


১৯৫৭-৫৯ হীঃ-এ সর্বভারতীয় সংবাদ জয়বরাহ প্রতিষ্ঠান 
হিন্দৃম্বান সমাচারের পঃ বঙ্গে কার্য্যালয়টির অবস্থান ছিল বালীতে 
শন্বকুমার গোম্বামীর বাড়ীতে এবং তিনিই ছিলেন এটির মৃখ্য 
কার্ধানির্বাহক অফিসার। 

হাওড়] প্রেস ক্লাব 

৭২, চিস্তামণি দে রোডে হাওড়! প্রেস ক্লাবের সদর দপ্তর। 
কার্ধযকরী সমিতি (১৯৭৯)-তে আছেন সভাপতি ডাঃ শস্ত রেণপলি, 
কার্ধ্যকরী সভাপতি নির্মল খা], সহ লভাপতি ডাঃ দীনবন্ধু বন্দেযো- 
পাধায়, ক্ষমাশংকর দ্বিবেদী, ডাঃ সতোন্্রনাথ কু বুগ্ধ সম্পাদক 
সন্তোষ কুমার মিত্র, কাজল লেন, লহঃ সম্পাদক সুধীর দে, 
সুকুমার দত্ত ও শ্রীমতী বি্াৎ মুখোপাধ্যায় । কোষাধ্যক্ষ তাপস 
কুমার কু । 

সাহিত্য সন্মিলন-_সাহিত্য বৈঠক 
বাংল! পাঁজির মতে তারিখটা ছিল ১২ই ভাত্র ১২৫৯, 


ইংরাজী ক্যালেগার মতে ২৬শে আগ ১৮৫২, সেদিন সংবাদ 
প্রভাকরের সম্পাদকীয়তে লেখ! হয়--. 

“আমরা আহলাদপূর্ধক প্রকাশ 'করিতেছি হাবড়! জিলার 

অন্তঃপা্তি সাররাগাহী গ্রামে যে বঙ্গভাষামুশীলম সভাসস্থাপনের 
€ ২০১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


কল্পনা! হইয়াছিল তাহা গত রবিবার অপরাহ্ন চারিঘটিক। সময়ে 
কতিপয় কৃতবিষ্ঠ স্বদেশানুরাগী যুবক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
তত্রত্য ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শঙ়ুচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভার সভাপতিত্পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন । 
শ্রীযুক্ত বাবু নীল কমল ভাহড়ী সম্পাদক এবং শ্রীযুক্ত কেদার নাথ 
ভট্টাচার্য্য সহকারী সম্পাদকন্বরূপ মনোনীত হইয়াছেন.***..৮ 


এই ঘটনার পর থেকে বহু সাহিত্য সমিতি ও সম্মেলনের 
মাধ্যমে হাওড়াবাসীর1 বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সেবা করে আসছেন 
তার লিখিত প্রমাণ পত্র ছললভ নয়। ১৩২২ সালের কয়েকটি 
প্রধান সাহিত্যসেবী প্রতিষ্ঠানের নাষ-শিবপুর ওরিয়েন্টাল পঞ্চবটি 
লিটারেরি ক্লাব-৪৮, চৌধুরী পাড়া লেন, সাহিত্য সশ্মিলন-- 
ডিউক লাইব্রেরী ৪নং চার্চ রোড, সম্পাদক বেদাচার্ধ্য দুর্গাদাস 
লাহিড়ী, শিবপুর সাহিত্য সংসদ, শিক্ষাসমিতি-বালী, জগছন্লাভপুর 
সাহিত্য সমিতি, শহরের মধ্যাঞ্চল পঞ্ণাননতলার পারিজাত সমাজের 
প্রাণপুরুষ ছিলেন ব্যোমকেশ অধিকারী |. বন্দ্যোপাধ্যায় ] ১৯২৩ 
ধীষ্টাব্দের জুন মাসের শেষদিকে হাওড়া! টাউন হলে শিবপুর ইন্‌- 
ট্রিটিউট একটি সাহিত্য সভার আয়োজন করেছিলেন। সভায় 
শরৎচন্দ্র এবং সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন। ১৯২৭ 
সালের '১৩ই ফেব্রুয়ারী শিবপুর সাহিত্য-সংসদ শরংচন্দের একটি 
সন্থর্ধণ সভার আয়োজন করেন। শরৎচন্দ্রের ৫৮৩ম জন্মদিনে 
হাওড়। টাউন হলে পারিজাত সমাজ একটি সভার আয়োজন করেন, । 


(২২) 


ভাব ও সাহিত্য 


সভায় শরৎচন্্রকে যে মানপত্রটি দেওয়া! হয় সেটির রচয়িতা ছিলেন 
ব্যাটর! মধুসুসন পাল চৌধুরী স্কুলের ভূতপূর্ গ্রধান শিক্ষক অযোধ্য। 
নাথ অধিকারী [ সাহিত্যিক নাম প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ]1 

বাংল! ১৩২১ সালে ডিউক লাইব্রেরীর সম্পাদক হূর্গাদাস 
লাহিড়ী যে সাহিত্য সম্মিগনের সূচনা করেন তার প্রথম সভাপতি 
ছিলেন জেল! শাসক মিঃ হপ:কিন্স। জেলায় বড় রকমের সাহিত্য 
সম্মিলন অনুষ্ঠানের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় ১৩২৬ 
বঙ্গাব্ধের ৬ই, ৭ই, ও ৮ই বৈশাখ স্তার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 
সভাপতিত্বে হাওড়। শহরে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের যে দ্বাদশ 
অধিবেশন হয়েছিল তার কথা। হাওড়ার পক্ষ হ'তে অভ্যর্থনা 
সমিতির সভাপতি ছিলেন মহেন্দ্র নাথ রায়, সম্পাদক দুর্গাচরণ 
সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতিত্ব করেন 
যথাক্রমে মহামছোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিষ্ভাভূষণ, রায় যছুনাথ 
মঞ্জুমদার বাহাহর, ভাঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গিরিশ চক্র 
বন্থ। সাহিত্য সপ্মিলনের সাথে একটি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীও 
অনুষ্ঠিত হয়। বলীয় সাহিত্য সন্মিলনের সপ্তদশ অধিবেশনের মূল 
সভাপতি ফণিভূষখ তর্কবাগীশ অষ্টাদশ অধিবেশন পাবন। শহরে অন্ধু- 
টান হবে বলে ঘোষণ! করেছিলেন । কার্য্যগতিকে পাবনায় অধিবেশন 
কর! সম্ভর না হওয়ায় ১৯২৯ ধী+এ অষ্টাদশ সম্মেলনটি অনুতিভ হয় 
হাওড়া জেলার মজি;তে। মাজ; সম্মেলনের মূল সভাপতি ছিলেন 
রায় বাহাছুর ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন, অভ্যর্থনা সমিতির 'সভাপতি 


(২৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ডঃ স্থবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক - মোহিনী মোহন ভট্টাচার্য্য । 
সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাখার সভাপতির ছিলেন 
যথাক্রমে ডঃ নরেশচক্দ্র সেনগুপ্ত, ডঃ সুরেজ্জ নাথ দাশগগ, ডঃ রমেশ 
চন্দ্র মজুমদার এবং ডঃ একেন্দ্র নাথ ঘোষ। সভাপতির ভাষণে রায় 
বাহাছুর ড দীনেশ চন্দ্র সেন মৌখিক বক্তৃতায় বলেন “সংগ্রহ 
করিতে পারিলে হাওড়া জেলায় মধ্য হইতেও যে প্রত্বতাত্বিকের অন্ু- 
সন্ধিংস! যথেষ্ঠই চরিতার্থ হইতে পারে, অনেক কিছু প্রাচীন ইতিহাস 
প্রসিদ্ধ বস্তর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহা হাওড়া জেলার গ্রামগুলি 
ঘুরিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পার] যায় 1৮ 


১৩৬৬ সলে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় পর্য্যায়ের প্রথম 
বার্ষিক অধিবেশন হয় মেদিনীপুর জেলার বৈষ্ণবচকে। সম্মিলনের 
তদানাস্তীন সম্পাদক ছিলেন হাওড়াবাসী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের প্রথম মাসিক সাহিত্য সভা! ১৫. ৪. ১৯৬২ 
তারিখে রবিবার, সাড়ে তিমটায় মৈত্রেয়ী দেবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত 
হয় হাওড়া জেলার চন্ত্রভাগ গ্রামের শ্রীকৃষ্ণ পাঠাগারে । 


সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলনের বর্তমান 
নাম নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন । হাওড়া জেলায় নিঃ ভাঃ 
বঃ সাঃ সম্মিলনের একটি শাখা আছে । শাখার প্রথম কার্য্যালয় ছিল 
৩৭৪, জি, টি, রোড (উত্তর) সালিখায়, বর্তমানে ২৩, জি..ট্িং রোড, 
বেজুড় / 
$ ২০৪) 


ভাষা ও সাহত্য 


উক্ত সংস্থার ১৯৭৬-৭৭ সালের কার্য্যনির্ধাহক সমিতির 
সদস্তগণ হলেন সভাপতি--ডাঃ শল্তুচরণ পাল, সহঃ সভাপতি-_ডাঃ 
দ্বিজেন্্র লাল ঘোষ, মায়ালতা রায়, গোপাল মুখোপাধ্যায়, নলিনী 
বশিষ্ট, তাবাপদ সাউ। যুগ সম্পাদক-_ নীরেন সেন অচল ভট্টাচার্য্য 
সহঃ সম্পাদক- সুধীর চৌধুরী, ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অজিত দাস। 
সদন্যগণ -_অশোক চট্টোপাধ্যায়, সমন চৌধুরী, বৈষ্/নাথ বন্দ্যো- 
পাব্যায়। কোষাধ্যক্ষ--কুবের হাজরা, হিসাব পবীক্ষক-_বংশীলাল 
সবকার । 


১১৬২ খীষ্টাবে নিঃ ভাঁঃ বঃ সাঃ সম্মিলনের গোরক্ষপুর অধিবেশনে 
প্রাচ্যবাণী মন্দরের পক্ষে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করার 
জন্ঠ হাওড়া থেকে যান মৃত্যুপ্তয় মিত্র, স্থনীল দাস, অনাথশরণ 
ভট্টাচার্য), অনিন্বস্থন্দর চট্টোপাধ্যায়, হিরম্ময় রায়চৌধুরী, কানাইলাল 
ভষ্টাচার্যয, শাস্তিনাথ ঘোষ কুমার হালদার এবং ধীরাজ সাহা । 


প্রতিষ্ঠালগ্নে নাম ছিল সালিখা সঙ্গীত সমাজ, বর্তমান নাম 
গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজ । ১৯১২ খীঃ-এ প্রতিষ্ঠিত এই 
প্রতিষ্ঠানটিতে রাঁয় বাহাত্বর জঙগধর সেনের পৃষ্ঠপোষকতায় ছিজেন্জ . 
লাল রায় প্রতিষ্ঠিত পুর্ণিমা-মিলন উৎসব প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয়। 
বিভিন্ন সময়ে নাট্যাচার্যয শিশির কুমার ভাছুড়ীর আবর্তি' চিত্তরঞ্জন 
গোস্বামী, নলিনীকাস্ত সরকার ও জুভয়্পদ ,্্োপাধ্যায়-এর. কৌতুক 
অদ্ভিনম্ব এবং অন্ধ গায়ক কুষচন্্,দের সৃষ্ভীত সভার আকর্ধণ বৃদ্ধি 
করছে ; ভুয়া আয়োদ্িত গ্কান্ত, সাহিত্য সম্মেলনে, যুদিন 

(২১৫) 


হাওড়া জেলার ইাতহাস 


সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন ন্বর্ণকূমারী দেবী সেদিনের অনুষ্ঠান 
প্রসঙ্গে ৩০. ৩. ১৯২১ তারিখের দি ইংলিশম্যান পত্রিকায় লেখা হয়-- 
715 15 06 1181 00085101) ০1 11101 8 0150117- 
00151160180 11691566807 195 10991) 619010 ৪5 
016510911০1 8 0001101109181% 08011911100, 


সমাজের ঠিকানা”-১২, শিব গোপান্প ব্যানার্জী লেন। 


অভিনব অগ্রণী সাছিতি;ক গোষ্ঠীর উদ্ভোগে কিশোর লেখক 
সম্মেলন বড় আকারে হয় ১৯৬০ গ্রীঃ-এ হাওড় টাউন হুলে। 
সভাপতি ছিলেন রা! বনু, সাছিতা প্রতিযোগিতার বিচারক 
যামিনী কাস্ত সোম এবং গোবিন্দ মুখোপাধ্যায় । ৯,৭, ১৯৬৭তে 
গুদ্ধসন্ব বন্দ্ুর সভাপতিত্বে হাওড়া জেলা কেন্দ্রীয় পাঠাগারে বসে 
ছাওড়ার প্রথম কবি সন্মেলন। বঙীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ২৩শ 
বাধিক অনুষ্ঠান হয় শ্ামপুরে ১৯৫৬ শ্রীষ্ঠাব্ষের ৩০-৩১মে। 
সভাপতি ছিলেন নির্মল কুমার বনু, উদ্বোধক রবীন্রলাগ সিংহ। 
পঞ্চতিংশ সন্মেগন ১৩-১৫ই এপ্রিল ১৯৭৯ ব্যাটরা পাবলিক 
জাইব্রেরীতে । অভ্র্থনা সমিতির সভাপতি- শহর প্রসাদ বন্তু। 
১৯৬৯ খী, ঠাবের মাঝামাঝি বর্ণালী ও হাওড়া জেল। সমাজবাদী 
যুবলংঘের সাহিতা ও সাংস্কতিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন 
রাখারাদী দেবী, সভাপতি প্রেমেজ্ মিজ। বিঃ অতিথি নরেজ্রদেব। 
সাহিতা! প্রয়ালীর উদ্ভোগে বাধিক হাওড়া জেল! জেখক সম্মেলন 
প্রথম শুরু হয় ২. ৩. ১৯৭৩ তারিখে ভাওড়! গার্গল কলেজে। 


(২০৬) 


ভাষা ও সাহিত্য 


অভ্যর্থনা! সমিতির সভাপতি ছ্রিলেন ডঃ নিমাই লাধম বন্ু। 
উদ্বোধক--ডঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়। দ্বিতীয় অধিবেশন 
হয় পাণিত্রাস গ্রামে ২, ২* ১৯৭৪--এ যেখানে মল লভাপতির 
ভাষণে, ছাগুড়ায় সাহিত্য সম্মেলনের এঁতিহোয় কথা উল্লেখ করে, 
উঃ অলিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন--“একসময় হাওড়ায় বলীয় 
সাহিত্য পরিষদ্গের শাখ! প্রতিষ্টিত হয়েছিল এবং বঙ্গীয় সাহিত্য 
ঈশ্বিলনের একটি স্থায়ী কার্য্যালয় ছিল।” ১৯২১-২২-এ ছাও্ড়ায় 
বঙ্গীয় সাহিত্য লশ্মিলমের হাওড়া শাখাটি প্রতিচিত হয় এবং 
১৯৩৯-৪০-এ বি, কে, পাল স্কুলে পঞ্কভভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 
উদ্ভোগে বঙ্গীয় সাহিত্য পন্িষদের হাওড়! শাখা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টে 
একটি সভা অনুঠিত হয়। পেড়োগ্রামের ভারতচন্্র মেলার 
প্রথম বর্ষের নম্পাদক-_ডঃ অশোক কু$, এবং ১৬, ১. ১৯৭৭ 
এর অভায় উপস্থিত ছিলেন আগুতোধ ভট্টাচার্য, ডঃ অআলিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শব্বরী প্রসাদ বনু) সুধীর 
কৃমার মিত্র, অচল ভট্টাচার্য্য ও আরে। অনেকে । নিঃ ভাঃ 
শিশু সাহিত্য সম্মেলনের পঃ বঃ শাখায় কার্য্যালয় হাওড়]! শহরের 
৮০, বৈষণবপাড়! লেনে । ১৩৮৩-৮৪ সালের সম্পাদক দিলীপ বাগ, 
লহঃ লম্পাদকদ্বয়--অজিত দাস, অচল ত্টাচার্ঘয। 


সালকিয়ায় ভ্রজমোহন দাসের বাড়ীতে একদা নিয়মিত 
লাহিত্যের আড্ড! ব1] মজলিদু হতো। আড্ডায় যোগদানকারী 
কয়েকজন. হলেন ল্লিত মাধর লেনগুপু) ডাঃ শড়ুচরণ পাল, 


(২৭) 


হাওড়া গলার ইতিহাস 


তারাপদ চট্টোপাধ্যায় ও কাশীপতি বন্দ্যোপাধায়। ব্রজমোগ্ুন বাবু 
ছিলেন কলকাতার রবিবাসর নামক সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের একজন 
উৎসাহীকমণ' ও সংগঠক । হাওুড়ায় রবিবাসরের এখন যে ছু'জন 
সদস্য আছেন ত্তারা হ'লেন-কলিকাত] বিশ্ববিষ্ভালধের বাংল! 
বিভাগের প্রধান ডঃ অগিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং হাওড়া 
বার্তা লম্পাদক ডাঃ শভুচরণ পাল। এদের উভয়ের আহ্বানেই 


হাঁওডাতে একাধিকবার রবিবালরের অধিবেশন বসেছে। 


রাম ঢ্যাং রোডের ঢাং-য়েদের বাড়ীতে যে সাহিতোর 
মঞজজলিন হতে! তাতে যোগ দিতেন ক্ষীরোদ প্রলাদ বিদ্ভাবিনোদ। 
লালকিয়ার ত্রিপুর! রায় লেনের ছোডদার চায়ের দোকানে একদা 
প্রতি রবিবারে সন্ধায় সাহিতোর “আড্ডা” বদত। চা-পিগা- 
রেটের সঙ্গে এখানে গল্প-কবিত। পাঠের আসরে উপস্থিত থাকতেন 
কবি মঙ্গলাচব্ণ চট্ট পাধ্যায়। 


হাঁওড়া-বার্তা পত্তিকা দপ্তরে প্রতি ইংরাজী মাসের দ্বিতীয় 


রবিবার সন্ধায় সাহিতা-বৈঠক বলে। ৮০, বৈফবপাড়া লেনে 
অভিনব-অগ্রনী সাঁইত্য-গোষ্ঠীর সাপ্তাহিক বৈঠকের দিন ধুধবার। 
দিলীপ বাগ, পঞ্চানন রায়চৌধুরী, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত 
দাস, অপিত দণ্ড, ভবানী প্রলাদ মজুমদার, আভাল মজুমদার, 
নয়ন রঞ্জন বিশ্বাস, জ্রীঘতী বিছাৎ মুখোপাধ্যায়, উৎপল ছোমরায়, 
রেবা ঘোষ ও আরও অনেকে এই বৈঠকে উপস্থিত থাকেন। "গঞ্জ 


(২৮) 


ভাষা ও সাছিত্য 


“অক্ষর” প্রভৃতি পত্রিকার উদ্যোগে সালকিয়ার বেনারল রোডের 
একটি চায়ের দোকানে মার্ুঝ মাঝে সাহিত্যের আড্ড| বসে। 


বালীর লাছিতা ও সংস্কংতিচক্র মাসিক সাহিতা সভার 
আয়োজন করতেন কবি গোপাল চক্রবর্তণ ও রুবী চট্টোপাধ্যায় । 
এছাড়া খুরুটের মাধব ঘোষ জেনে ইকউনেক্কো ক্লাব অফ হাওভা 
প্রতিমাসের শেষ শনিবার সাহিত্য সভার আয়োজন? করজেন। 
একসময় সপ্তপর্ণার মাসিক কবিতা পাঠের বসত সেন্টটমাস চা 
স্কলে। ৪, নবীন সেনাপতি লেনে পঞ্চলাল দাসের বাড়ীতে 
অবস্থিত রবীন্দ্র-সমিতির [ ১৯৪২ ] সান্ছিতা, সংগীত ও আলোচন।! 
বাসরের বর্তমান লভ।পতি প্রমথ নাথ বিশী। এককালে এই আসরে 
নিয়মিত আসতেন তারাকালী বন, রামরেখ মুখোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক ঞ্রব মজুমদার, প্রহ্যৎ মিআ, বঙগাই সরকার, ডঃ নিমাই 
সাধন বনু, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, প্রাভাকর মিত্র, শিশির মাইতি 
প্রমুখেরা। 

শিবপুরের ভাবীধুগ পন্রিক! কার্ধযালয়ে অনুশীলনী সাহিত্যিক 
গোষ্ির উদ্ধোগে গ্রতি রবিবার সকালে সাহিত্য-বৈঠক বলসে। 
বেশীষিত্র লেনের রেনৰে! ক্লাবে প্রতি রবিবার সন্ধ্যায় আবৃতি, 
সংগীত ও সাহিত্য পঠ হয়। 


মধ্য হাওড়ার সান্বিক লাহিত্য গেঠী এবং ক্ষণন্থায়ী হ'লেও 
অধাপক জীবনশেঠ প্রতিষিত .“পুরোধারী”-কে কেন্ত্র করে 
একলময় বেশ জমজমাট" সাহিত্যের আগর বসত। বিংশ 


(২৯৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে রামকফপুর লেনের নৃসিংহ নিকে” 
তনে “হাওড়া সাহিত্য ও সংক্ক্তি পরিষদের” লাহিতা-মজলিশ 
ভিল জমজমাট । পরিষদের মূল সভাপতি ছিলেম--বামিনী কান্ত 
সোম, যুগ্ধ-সম্পাদক ডঃ নিমাই সাধন বনু ও হরিশক্থর বন্দে পাধ্যায়। 
সাহিত্য বৈঠকে যোগ দিতেন চরণদাস ঘোষ, রামপদ মুখোপাধ্যায়, 
জীবনকফ শেঠ, অধ্যক্ষ বিজয় ভট্টাচার্য, ডঃ অপিত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শঙ্করী প্রসাদ বনু, শঙ্কর [ মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ] প্রভৃতি । 


কয়েকজন সারম্বত সাধকের কথা 


সংস্কৃতে গ্রন্থ রচনাকারী হাওড়াবালীদের মধ্যে কয়েকজন 
হলেন শ্রীধরাচার্য্য (অন্থয় লিদ্ধি, তব প্রবোধ, তত্ব সংবাদিলী সং, 
, ও স্তায় কন্দলী), ভরত মল্লিক (চন্দ্র প্রভা ও রত্ব গ্রভা) এবং নাটয- 
কার কৃষ্ণ মিশ্র--প্রবোধচন্দ্রোদয়। অধ্যাপক রামকৃ্ণ ভট্টাচার্যের 
মতে-অনজরঙগ ও মেঘদৃত-এর “অর্থবোধিনী মালতী” নামক 
টাকার লেখক কল্যাণমল্ল ভূপতিরও বাস ছিল ভূরগুটে। 
এর পর বাংলা সাহিত্যের উন্মেষ লগ্নে-_ 
মন্দ মলয়জ, পবন বহু মৃছ্‌, ও মুখ কোকরু অস্ত 
'সরবল ধন, দৌহার হুছু জন, কহয়ে রায় বসস্ত। 
রর / 


ভূরশুটের বি্ভাপতি উপাবিধারী কৰি বলস্ত রায়ের (১৪৩৩- 
১৪৮১ খ্রীঃ) বলস্ত-স্থকুমার কাব্যে গোবিন্দ দাসের উল্লেখের আদ্বিক]- 
হেতু অনেকের মতে ছুই কবি লমলাময়িক। 


(.২১০) 


ভাষা ও সাহিত্য 


মঙ্গলকাবোর প্রধান দেব-দেবী মনসা, চণ্ডী, ধর্ম, শিব ও 
দর্গাকে অবলন্থন করে কতকগুলি আখ্যা কাব্য রচিত হয়েছিল 
যেগুপির প্রকৃতি ছিল মঙ্গলকাব্যের মতে।। এই ধরণের একটি 
কাব্যের নাম শিবায়ণ, রচয়িতা রামরফ কবিচন্তর। 


“মিরাস বন্দিন্থ বাস্ধ রলপুর দেশ | এতদুরে ভাইরে বন্দনা 
হইল শেষ।” কবি যেখানে কাবোর বন্দনা অংশ শেষ করেছেন লেই 
পংক্তি ছুটি উদ্ধত করেই আমর! তীর বন্দন! শুরু করছি। রসপুর 
দামোদর নদতীরবতর্শ আমত। থানার একটি গ্রাম। আম্ুমানিক 
১৫৯০-১৬৩০ খ্রীঃ-এর মধ্যে রচিত কালিকাপুরাণ, বৃহমারদীয় পুরাণ, 
মহাভারত, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি থেকে আহরিত শিবপ্রসঙ্গ নিয়ে রচিত 
গ্রন্থটিকে গিবমঙ্গল আখ্যা দিয়েছেন। গ্রন্থে পিবের চরিআ হ'ল-_ 


“চরণ নুশীতল | অরুণ শতদল | ভকত পিয়ে মকরম্ন” 


ডঃ অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে--“বাংলাদেশের যর্দি কোন 
কৰি গ্রাম মঙ্গল কাব্যকে পুরাণের সীমানায় তুলে ধরতে প্রয়াস 
করে থাকেন তবে তিনি হ'লেন শিবমঙ্গলের কবি রামকৃষ্ণ রায় ।” 
কাব্যটিতে লামান্ঠ কয়েক পংজি গন্ভ রচনার যে আভাব পাও! 
যায় বাংল! গ্ভ সে সময় যে অবস্থায় ছিল সেই পটভূমিকায় তা 
অচিস্তানীয়। উদাহরণ--“পার্বতী ভাগীরথী নান করিতে গেলেন 
এমত লময়ে শর মনের হুঃখে নারদকে কছিতেছেম অবধান করছ” 
__ অথবা, “ভাইরে, নারদের পরিহাসে মেনকা রোদন করিতেছেন, 


(২১১) 


হাওড়া জেলার ইাতহাস 


এমত লময়ে কেমন শ্্রীলিঙ্গ দেবত1 লকল আপিতেছেন, অবধান: 
করহ।” এর বছ পরে ফোর্ট উইলিয়মী গঠের জন্ম। কবির 
পিতামহ যশশ্ন্দ্র নবাব সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। 
পিতার নাম কৃষ্ণ রায়। জাতিতে দক্ষিণরাটী কায়স্থ। পুর্ব 
উপাধি দেব, পরে রায়। ১৬৮৪ শ্রীষ্টাকজের কোন একদিন বর্ধমান 
রাজ কৃষরাম সৈচ্ঠ পাঠিয়ে কবির গৃহদেবত! রাধাকাস্ত বিগ্রহটি 
অধিকার করার অল্পদিন পরেই নব্বই বছর বয়সে শোকাহত কবির 
তিরোধান ঘটে। 


বর্ধমান রাজ কৃফরামের হত্যাকারী শোভা সিংহ যখন কৃষণরাম- 
কষ্টার ছুরিকাঘাতে নিহত হন তখন ধর্মমঙগল রচয়িত! কবি যহুনাথ 
ব1 যাদব রায়ের ভাষায়--“লেইকালে গীত সাঙ্গ হইল আমার।» 
এঁতিহানিকদের মতে ঘটনাটির কাল ১৬৯৬ গ্রীঃ। অতএব 
যছুনাথের ধর্মমঙ্গল সেই সময় রচিত হয়েছিল। কফাব্যটিকে কবি 
“আগমপুরাণ” আখ্যা দিয়েছেন। কাব্যে হিন্দুদের বিভি্ন সম্প্রদায় 
এবং মুপলমান গী-ফকিরদের, প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়েছে। 
হরিশ্চন্্, তার পু লুইচন্জ্র ও রাদী মদনাবভীর কাছিনীর বর্ণনীভঙ্গী 
অতি পরিচ্ছ্ন। যেমন বালক লুইচজ্রের প্রতি হুশ্চি্তাগ্রস্ত! মাতা 
মদনাবতীর নিষেধ বাণী-- 


(২১২) 


ভলঙ ও সাহিত্য 


বাছা না! ঘাইয় বল্লাকার বনে 
কি জানি আছয়ে ভালে নিশি অবসান কালে 
বিপরীত দেখিস ক্বপনে 
কোলে বইস দেখি চাদমুখ 
তোমার বিপদবাদী কছিতে বিদরে প্রানী 
মনে বড় পাইয়াছ হুখ। 


োড়ছাট গ্রাম নিবাসী ছরিদেব শর্না শা দবিজ হছরিদেষ 
€১১২৮৩৩ সাল) ১৭২৭ গ্রঃ-এ বাখের দেবত! দক্ষিণ রায়কে নিয়ে 
রচন৷ করেন রায় মঙ্গলকাব্যা। ১৩৬৭ সালে বিশ্বভারতী প্রকাশিত 
সাহিত্য প্রঞাশিক! ৪র্খ খণ্ডে হরিদেবেররটন1 বাণীতে আছে 
রায়মঙ্গল ও শীতলামল। ১২৭৯-এতে “বেনজির বন্দরে মুশিব” 
রচন! করেন জনাব করিমুদ্দিন। বা্ধবপুর অথবা! গোবিন্দপুর 
গ্রামবাসী মুহম্মদ থাতের মুন্সি রচিত কয়েকটি গ্রন্থা-গোলে হরমুজ 
(১২৬১), নৃরনামা (১২৭৮) আখবারস সালাত (১২৭৮) মেফতাহল 
কেল্লাত (১১৮০) শাহনাম1 (১২৮২) তৃতিনাম। (১২৯৭) গ্রভূতি। 
বালিয়! পরগণার অন্তর্গত ধলাগ্রামের জোনার আলি রচনা করেছেন 
ফজিলাত বাণ্টাদ (১২৯৪), জোবেদ। খানম (১২৯২) প্রভৃতি । 


এ যাবৎ হাওড়ার সর্বাপেক্ষা লব্ধ প্রতিষ্ঠ কবি হলেন রায় 
গুণাকর ভারতচন্্র,বনি-- 


(২১৬) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


“ভরদ্াজ অবতংস+ ভূপতি রায়ের বংশ, সদা! ভাবে হতকংল, 

ভুরন্থুটে বসতি । 

নরেন্দ্র রায়ের স্ৃত, ভারত ভারতীযুত, ফুলের মুখটি খ্যাত, 

ছিজপদে স্মমতি।+ 

ভারতচন্দ্রের জন্ম হাওড়া ষ্টেশন থেকে মাইঙ্গ কুড়ি দৃূঘে আমতা 

থানার অন্তর্গত পেঁড়ো ব! পাওয়া গ্রামে (জে. এজ. নং ১৬৬) 

১৭২৭ খুঃ-এ, শিক্ষা দেবানন্দপৃরে (হুগলী), কবিখ্যাতি কৃষ্ণনগরে 

(নদীয়া) এবং শেষ জীবন কাটে ম্বলাজোড়ে (২৪ পরগণা), মৃত্য 
পলাশীর যুদ্ধের তিন বছর পর ১৭৬০ থীশষ্টাব্দে। 


পলাশীর যুদ্ধ বাংলার রাজনৈতিক যুগ পরিবর্তনের যেমন 
সূচনা করেছে, তেমনি সাহিত্যেরও। এইসময় বাংল! ভাবার 
রূপান্তর প্রায় বঙমান কালের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল। 
সংস্কৃত থেকে বাংলায় পুরাণ!দির অনুবাদ এবং মঙ্গলকাব্যের 
কাহিনীকারদের লিপিকুণলতায় ততলম এবং ইললামী শ.বর 
বাবছারে বাঙাণী রগ হয়ে উঠেছিল। রাঢু অঞ্চলের ভাষারই 
তখন সাহিত্যে প্রাধান্ত । গন্ধের নম! হলেও পনের ক্ষেত্রে হাওড়ার 
একাধিক কবি তখন লাহিত্যে প্রতিষ্ঠ পেয়েছেন। 

শ্রীরামপুরের গঙ্গাকিশোর ভট্রাচার্ধ্যকে বল! হয় প্রথম বাঙালী 
পুস্তক বাবলায়ী। ১৮১৬ জ্ী:-এ গঙ্গাকিশোর কলকাতার ক্কেরিল 
এ্যাণ্ড ফোম্পানীর ছাপাখানা থেকে এটি ছবিসন্ন ৩১৮ পাতার 
যে বইটি প্রকাঁশ করেন, সেটি ভারছচঞ্জের অবদামঙ্গল। অনুমান 


(২১৪) 


ভাষা ও সাহত্য 


এটিই প্রথম বাংল! সচিত্র বই। অল্লদামঙ্গল বাভীত ভারতচন্দ্রের 
রচনাবলীর মধ্যে ছুটি সতাপীর কথা, রলমঞ্জরী, বিবিধ বিষয়ক 
কবিভাবলী, নাগাষ্টক, গঙ্গাক এবং চণ্তীনাটক, (অসম্পূর্ণ)। 
খিল ভারতচন্দ্র নামে চৌর পঞ্চাশ নামক সংস্কৃত গ্রন্থটির 
অন্থুবাদটি অনেকের মতে ভারতচন্দ্রের রচন। নয়। 

উঃ মাজু নিবাসী রামসদয় পাঠক চূড়ামণির পয়ার ও ভ্রিপদী 
ছদ্দেরচিত অত্যনারায়ণ পু ধির রচনাকাল-- 

“ইন্বুপরি লিন্ধুশোভে বস্থু খু শেষে, 

শকে সাঙ্গ হ'ল গ্রন্থ আধাটের বিশে। 
টীকা ইপ্টু--১, সিঙ্কু--৭, বন্থ-৮, খতু--৬। অর্থাং 
পু'থিটির রচনা! ১৭৮৬ শকাবের ২০শে আধাঢ় শেষ হয়। “মুনি- 
বালকের বিষ্ভালাভ” শীর্ষক গ্রন্থটির রচনাকার কালীকৃ্ ঘোযাল। 
ছগলীতে রঁষ্টান পাদ্রীগণ মুদ্রাবন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পর ঘোষাল 
মশাই যেখান থেকে বইটি ছাপিয়ে প্রকাশ করেন। দেবনাগরীতে 
শব্--কল্পাক্রম, রচন। করেন মানু গ্রামের হরিচরণ বন্থু। 

১৭৬০-এ ভারতচন্দ্রের মৃডার পর ১৮৩১ পর্যস্ত বাংলা 
সাহিত্যে কোন ব্যক্তিত্ব ধম কবির দেখা পাওয়া ঘায়নি। 
এই যুগ কবিওয়ালাদের ঘুগ। ত্র পাঁচালী, খেউড়, আখড়াই, 
হাফ-আখড়াই, ফুল-আখড়াই, বসা! ও চড়! কবিগান, ঢগ, 
কীর্তন, টগ্গা, তুকগীতি, সমস্তই কবিগানের জত্তগত। গানই এ 
যুগের সাহিতা। . এই.গান “কনার সমধিক কৃতিত্ব দেখান 


(২5৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শালকিয়া'র রামবন্্ [ ১৭৮৬-১৮২৮ ]1 ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মতে-- 
যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাঙ্গাল! কবিতায় রামপ্রসাদ 
ও তারউচন্্র, সেইরূপ কবিওয়ালা দিগের কবিতায় “রামবন্থ”। 
যেমন ভূঙ্গের পক্ষে পল্পমধু, শিশুয় পক্ষে মাতৃত্তম, অপুত্রের পক্ষে 
গু সম্ভান, সাধুর পক্ষে ঈশ্বর প্রসঙ্গ, দরিভ্রের পক্ষে ধনলাভ, 
সেইরূপ ভাবুকের পক্ষে “রামবন্থর গীতি”। | 


বাটরা গ্রামে ১২০৮-এ [ইং ১৮০১] মতাস্তরে ১২৭৭ 
[ ইং ১৮০০--সালে কায়স্থ বংশে ঠাকুবদাস দত্তের জন্ম। পুত্র 
লক্ষীনারায়ণ পিত! ঠাকুর দাস সম্পর্কে লিখেছেন 


বন শিক্ষা! লাভ কিংবা চাকুরী গ্রহণ। 
এ সকলে ঠাকুরের ন! উঠিল মন ॥ 
পিতৃসথা রাম বন্থু কবিত্বের বশে। 
পবিত্র করিল মন বাণী সুধা রসে ॥ 
কবিত। পীচালী, যাত্রা, বাউল, সঙ্গীত । 
এ সকল আলাপনে হয় হরযিত ॥ 
অসংখা পাচালী রচি কবিত] ও গান । 
দেশে প্রচারিয়া পান অজভ্র সম্মান ॥ 
সুকবি লে দাশুরায়, নধী কীত্তিমান। 
যাহার পাচালী কাব্য নব অবদান। 
ঠাকুর দাসের কাবা করি আত্বাদন। 
“দাদ” বলি, “কবি” বলি, করেন বঙ্গন ॥ 


(২১৬) 


ভাষা ও সাহত্য 


অমরকোষের ' বঙ্গানুবাদ শবক--ল্লতরঙ্জিনী (১৮৩১) এবং 
শব কল্পলতিকা নামক অভিধানদ্বয়ের রচয়িতা! জগন্নাথ প্রসাদ 
বন্ধ মল্লিকের জন্ম অষ্টাদশ শতার্ধার শেষভাগে আন্ুলের জমিঙার 
বংশে। উনবিংশ শতাবীর কবি আব্দুল রহিম থাকতেন 
শালিখায়। মীর হাসানের ফাসীঁকাব্য মিহার-উল-বায়ান অবলগ্বনে 
রচিত তার প্রেমলীলা কাবে॥ উনন্বিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের 
সামাজিক চিত্রের আভাস পাওয়া যায়॥। . মহামহোপাধায় 
কামাধ্যা। নাথ তর্কবাগীশের অমরকীন্তি সটীক “তত্ব চিন্তামণি" 
প্রকাশ। 


মধুনুদন দত্ত মাইকেল হইবার পর হিন্দু কলেঞ্জ ছেড়ে 
হাওড়ার বিশপমূ কলেজে পড়তে আসেন ১৮৪৪ বীঃ্ঠাবে। 
এখানেই তিনি ইউরোপের ক্লালিক পাহিত্য এবং আধুনিক ভাবা 
ও ভাবপ্রকরণ শেখার স্থযোগ. পান, যা ভবিষ্যতে তার কাব্য 
চিন্তার বনিয়াদ_ গড়ে তুলেছিল । এক দিকে তিনি যেমন পয়ার 
ও ভ্রিপদী'র নিগড় ভেঙে বঙ্গছন্দ সরশ্বতীকে মুজি দিয়েছেন 
অপর দিকে তেমনি ব্রজাঙ্গন! কাব্যে তিনি ভারতচন্দ্রীয় ছন্দ ও 
বীতিধমিতার অন্ুপরণ করেছেন । মধুকবি প্রবর্তিত অনিত্রাক্ষর 
ছন্দে মাজুগ্রামের বেণীমাধৰ ছক্েবর্তণা ১৩৪* সালে পাঁচটি অধ্যায়ে 
বিভক্ত জটায়ুপতন কাব্য-গ্রন্থটি রচন! করেব । শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং 
কলেজ এযাবৎ বনু ইঞ্জিনীয়ার তৈরী করেছেন। কিন্ত মিজেকে 
ইঞ্জিনীয়ার কধি রলৈ পরিটিত করেছেন এমন ছাত্র পেয়েছেন মা 
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একজন, তিনি যতীন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)। একদ! 
কল্লোল গোষঠীতে বিশেষ জনপ্রিয় এই কবি রবীন্দ্রনাথ ছার! 
অন্থপ্রাণিত অথচ রাবীন্দ্রিক প্রথ বিমুক্ত নৃতন্‌ পথের দিশারী । 
নিজের ভাষায় যতীব্দ্রনাথ হলেন ইঞ্জিনীয়ার কবি বা লোহার 
ফুলদানী। ডঃ সুকুমার সেনের মতে--এদিক দিয়া তিনি আমাদের 
কবিদের মধ্যে একক । 


কাব্যক্ষেত্রে যেমন ভারতচন্দ্র, কথাশিল্পের ক্ষেত্রে তেমনি 
শরৎচন্দ্র হাওড়ার সাহিত্য জগতের আর এক ন্বর্ব। ১৯১৬ খী টাকে 
এপ্রিল মাসে রেনুণ থেকে ফিরে হাওড়া শহরের প্রথমে ৬ ও পরে 
৪ বাজে শিবপুর ফার্টরবাই লেনে [অধুনা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লেন] 
বাসা বাধার পরই তিনি বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথ! শিল্পীর 
সম্মান পান। বৈকুণ্ঠের উইল, অরক্ষনীয়া, কান্ত (১ম ৪র্থ পর্ব), 
দেবদাস, নিষ্চুতি, কাশীনাথ, চরিত্রহীন, স্বামী দত্তা, ছবি? গৃহদাঁছ, 
নারীর মূলা, বামুনের মেয়ে, রমা, তরুণের বিজ, স্বদেশ ও 
সাহিতা, অনুরাধা, সতী ও পরেশ, বিপ্রদাস প্রভৃতি গ্রন্থের প্রকাশ 
ঘটে তার ছাওড়ায় আসার পর। 


শুন্য শীঞং, হান্ত তরজিনী প্রভৃতির রচয়িতা নাট্যকার, 
কবি ও সাংবাদিক হরিশ্চন্দর মিত্রের [১৭৮৬-৯৮২৩] পৈত্রিক নিবাস 
শালকিয়ায়। ঠার সম্পাদিত পব্রিক। সম্ৃছের মধ্যে; ঢাক! দর্পণ- 
এর নাম ৰিশেধভাবে উল্লেখযোগ্য । শিবপুর বাজারের মিকট বাস 
করতেন ও্পনালিক রামপদ সুখোপাধ্যায়। রিভৃতি' ভূষণ, বঙ্গো- 
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পাধ্যায় এবং কাঁবি গিরিজাগ্রসম্ন বন্থ'র সাথে শিবপুরের এবং রায় 
জলধর সেন বাহাঁছরেয় সাথে শালকিয়ার সাহিত্য সেবীদের ঘনিষ্ট 
যোগাযোগ ছিল। বাংল! সাহিত্যে স্বপরিচিত ভূদেব চন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায় প্রধান শিক্ষক হিসাবে এবং কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিক্ষক হিমাবে হাওড়া জেলা স্কুলের সাথে যুক্ত ছিলেন। কবি 
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় থাকতেন মধুনুদন বিশ্বাস লেনে। 
জেলাত্কুলে-ঝঠর ছাত্রদের একজন ছিলেন বাণীকুমার । 


উর্বশী [ ১৮৬৬ ] এবং উষ! [ ১৮৭১] রচনা! করে বাংলার 
প্রথম নাট্য রচয়্িভীর" সম্মান পেয়েছেন শিবপুরের কামিনী সুন্দরী 
দেবী। তার ছদ্মনাম ছিল 'দিজতনয়া। বালীর চন্দ্রমোহন 
মজুমদারের “1 এবং ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের পরী জগন্মোহিনী 
রচিত সংগীত পুস্তকের নাম জগংহার। দায়িত্বশীল লরকারী 
অফিপার যামিনীকাস্তভ সোমের নাম শিশু সাহিত্যিক হিসাবে বহুল 
প্রচারিত" ' শালকিয়ার ব্রজমোহছন দাশের উপন্তাস গুলির নাম 
মেওয়া, জাগে রনাদ ও বিয়ের কনে। 


কর্ম জীবনের অভিজ্ঞতাকে ব্যাসার্ধ করে সধপাঠ্ কাহিনী" 
বৃত্ত রচনা করে ম্ুনাম অর্জনকারীদের পুরোভাগে আছেন শঙ্কর বা 
মণিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় । “কত অজানারে” আমাদের কাছে জানিত 
করার জন্ট চিহ্ছিত হবার পর তিনি “চৌরজী” হয়ে “ঘরের মধ্যে 
ঘর” পৌঁছে গেছেন। ' হাওড়ার ওপস্তাসিকগণের মধ্যে বর্ত- 
মারে ভি সর্বপেক্ষা। জনশ্রির়। ন্ুকন্তার [ বিনীত বন্দ্যো- 
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পাধ্যায়] “খড়ির .লিখন”ও কর্মজীবনের অভিজ্ঞত] ভিত্বিক 
গ্রন্থ। তার নূরজাহান একই লঙ্গে ইতিহাসও উপন্যাল। ॥ঙার 
ক্লিয়োপে্র,, কুমারীরাণী এলিজাবেথ এবং নেপোলিয়ানব্]নাপার্ট 
গ্রভৃতিও এই জাতীয় গ্রন্থ। 


সাত্র'গাছি নিবাপী চিস্তাশাল প্রাবন্ধিক ডঃ অঙ্গিত কুমার 
বন্দ্যোপাধ্যাপ্ধু বাংলা! সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় এক নৃতন ধারার 
প্রবর্তক। বাংল। সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত ব্যতিরেকে তিনি 
রচণ!] করেছেন সাহিতা জিজ্ঞাসার রবীন্দ্রনাথ, তুইনারী ও তিন 
নারিক], সম্পাদন। করেছেন বেশ কয়েকটি গ্রস্থাবলী। অধ্যাপক 
শঙ্রী প্রসাদ বন্থু--১/বি, ওলাবিবিতল! লেন, ৰাংল। সাহিত্যে 
ভাঁরতচন্দ্রের অবদান সম্পর্কে সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ সাঙল্পোচনাকারা । 
বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ তার অন্যতম ভ্রিখ্যাত গ্রন্থ । 
তার ক্রিকেট নিয়ে লেখ। বইগুলিও যথে জনপ্রিয় । অধ্যাপক 
ডঃ স্থভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোক-সঞ্কৃতি প্রভৃতি 
লোক-সংস্কৃতির উপর বছ গবেষণা! মূলক গ্রন্থ প্রকা্চু-করেছেন। 
যাদবপুর বিশ্ববিস্তালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক 'ন্মইসাধন বনু 
লিখেছেন 110101) ৪৬/81917100 811৫ 89781. উনবিংশ 
শতাব্দীর বাংলা প্রহসন শীর্ষক গ্রিই বর্তমানে লাহিতৌ'র সবচেক্ে 
দামী বই। আশী টাক! দামের এই গ্রন্থটির রগছধিত। উন্নুবে তয় 
কলেজের অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত গোন্বামী। পুরাশ-রানপুর ছরিঙাস 
নন্দী মহাবিভালয়ের অধ্যক্ষ ও বীর সাহিতা সম্পারুক জী; কাশোর, 
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কুষ্ু'র বন্ধিমচন্দ্রের উপর গবেষণা সমালোচক মহলে আদৃত হয়েছে। 
একই কলেজের অধ্যাপক কবি নীরেম্ু ছাজর! ও শ্ুদেব সানা 
[ অনির্বাণ রায়চৌধুরী ] বহু গবেষণ! মূলক প্রবন্ধের রচয়িত।। 


শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, রমেন লাহিড়ী, জ্যোতু বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সরল দে প্রভৃতির সাহিত্য স্্টি সাহিত্য 
জগতে হাওড়ার গৌরব বৃদ্ধি করেছে। বাজে শিবপুর নিবাসী 
এ্যাড ড়োকেট ও অধ্যাপক বলাই বন্দ্যোপাধ্যায় বছ গবেষণামুলক 
প্রবন্ধের রচয়িতা। তিনি 'িরৎ পরিক্রমা” শীষক স্মৃতিকথ। রচন৷ 
করে ১৩৮২ সালে সাহিত্যিক ধর্ষপজী পুরফফার পেয়েছেন। 
কদমতল! থেকে প্রকাশিভ ট্রযাজেড়ির তত্ব ও রূপ এবং ভারত 
সাধন ( কবিত। )'র রচয়িতা জীবনকৃফ শেঠ প্রবীণ সাহিতাযসেবী 
ও বনু গ্রন্থের লেখক। একই এলাকায় বাস করেন অযোধ্যানাথ 
অধিকারী ধার লাহছিত্যিক নাম প্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শন্বর 
মিত্র যিনি কবিতা, গল্প উপল্জান এবং প্রবন্ধ রচনায় লমান দক্ষ । 
হাওড়া জেড়ার পুরাকীন্তি-কে কলমবন্দী করেছেন বাগনান বাসী 
তারাপদ সাতর1। বেলুড়ের শিবচরণ চ্যাটা্জা দ্্রীটে থাকেন কবি 
নাট্যকার ও সাংবাদিক নীরেন সেন। ছুটি নয়ন মেলে'র কবি 
অজিত দাসের বান সালকিয়ায়। কথা-শিল্পী কুমার মিত্র ও 
ভূমিলঙ্গগী সম্পাদক--শান্তি কুমার মিত্র থাকেন মধ্য ছাওড়ায়। 
শিবপুর টাম ডিপোর কাছে থাকেন “ভাবীযুগ” সংষটিতে ব্যস্ত 
উপস্ালিক, করি ও প্রাবন্ধিক সুশীল কুমার মুখোপাধ্যায় । 
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গেষ্ট-কীন-উ ইলিয়াস্-এর অফিসার শ্রীতিশ নন্দীর এবং লোক- 
নাথ চ্যাটাজী লেন নিবাসী শৈবাল চ্যাটাজার ইংরাজীতে কবিতা 
রচনার খ্যাতি আছে। 


১৯৭৬-এর ফেব্রুয়ারীতে পাঁণিত্রাসের শরৎ মেলার হিরিন্ময়ী 
মঞ্চের প্রথম অনুষ্ঠান ছিল অচল ভট্টাচার্যের শরৎচন্দ্র (জীবন 
নাট্য)-এর অভিনয়। অভিনয় করেছিলেন জগৎ মজুমদারেব 
পরিচালনায় অনুষ্টুপ নাট্য গোষ্ঠী। প্রযোজনা-_নি. ভা. ব. সা. 
সম্মেলনের হাওড়া শাখা । জহর শিশুভবনের বার্ষিক উৎসবে অচল 
ভট্টাচাধের দেশের ডাক, মরণরফাঁদ প্রভৃতি নাটকগুলিও মঞ্চস্থ হয়েছে। 
নাট্যকার কলিকাতা বিশ্ববিগ্ভালয় ছাত্র ইউনিয়ন আন্ত সাহিত্য 
প্রতিযোগিতায় একাঙ্ক নাটক রচনার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন । যুগান্তর, 
আনন্দবাজার, লোকসেবক, সাহিত্যভারতী, তেপান্তর, রামধনু, 
যচিমধু ও অন্যান্য বন্ধ পত্রিকায় এর গল্প, প্রবন্ধ নাটকাদি প্রকাশিত 
হয়েছে। 


বিভিন্ন সময়ে যে সব হাওড়াবাসী বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ার পুষ্ট 
করেছেন তাদের সাহিত্যকৃতির সম্যক মূল্যায়ণ গ্রন্থের স্বল্প পরিসরে 
সম্ভব নয়। এমনকি সকলের নামোল্েখও সম্ভব না হওয়ায় মার্জন। 
প্রার্থনা করে মাত্র কয়েকজন প্রবীণ ও নবীন সাহিত্য সেবীর 
নাম উল্লেখ করছি। এর! হ'লেন--চরণদাস ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ 
রায়, শাস্তিরঞ্রন বন্দ্যোপাধ্যায়, রণজিৎ রায় চৌধুরী, অশোক 
কুমার সেনগণ্ত, ম্মরজিং বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবেন চট্টোপাধ্যায়, 


(২২২) 


ভাষা ও সাহত্য 


পথ্ানন রায়চৌধুরী, মহামহোপাধ্যায়, কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ, 
জিয়াদ আলি, দিলীপকুমার মিত্র, অধ্যাঃ দূর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়, 
অধ্যাঃ সুখরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্রদোষ দত্ত, যষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, 
শিলাজ ভদ্র, শিশির লাহিড়ী, শশধর রায়, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, 
বটকুষ্ণ দাস, শল্ভু রক্ষিত, অমরনাথ বস্তু, বিজয় মাখাল, 
দিলীপ বাগ, অজিত বাইরী, প্রশান্ত দাস, অনিল কুমার দলুই, 
অজিত কুমার হাইত, ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির কর, 
ভবানীপ্রসাদ মজ:মদার, নয়ন রঞ্জন বিশ্বাস, প্রণব মুখোপাধ্যায়, 
নিমাই মান্না, দেবব্রত ঘোষ, দেবী রায়, অধ্যাপক নিশীথ মুখো- 
পাধ্যায়। আভাস মজুমদার, বীণা চট্টোপাধ্যায়, নিমাই মান্না, 
বাস্থদেব মোশেল বরুণ মজুমদার এবং হৃধীকেশ ঘোষ । 


স্মরণযোগ্যকালের কয়েকজন সংস্কৃত নাট্যকার হলেন ধার্সা'র 
র্গীপ্রসন্ন বিষ্ভাভূষণ--একালব্য গুরু দক্ষিণম্‌ প্রয়োপবেশনম্‌, কালী 
কিস্কর কাব্য ব্যাকরণতীর্থ--অহল্য! চরিতম্‌, নিত্যানন্দ স্মৃতিতীর্থ_ 
কালিদাসঃ, প্রহ্লাদ বিনোদম্‌, ধ্রবপ্রসাদম্‌ প্রভৃতি । 





লোকপ্র্লৃতি 


£---ু 
৬ 


গোড়ার কথা 


বাংলায় আর্ধ বসতি বিস্তারের পুর্বে বর্তমানে যে জনপদটির 


নাম চাঁওড়া, সেখানকার অধিবাসীর! ছিল সভবতঃ দ্রাবিডজাতি 
গোষ্ঠীর অন্তভূক্তি । এদের সম্পর্কে 'বাঙ্গালীর ইতিহ।স” গ্রন্থে ডঃ 


শীহার রঞ্জন পাষের মন্তৃব্য-_“ড্রাবিড গাষী লোকদের প্রকৃতি ছিল 
কর্মঠ ও উদ্ভমশীল, সংঘশক্তিতে দৃঢ়, শিল্প-স্থনিগুণ এবং কতকটা 
অধ্যাত্ম বকম্য সম্পন্ন । এদের মধ্যে সভাতার উম্নতির লঙ্গে সঙ্গে 
শ্রেণী বিভাগ বুদ্ধি পেয়েছিল । তাদের ছুতমার্গ ও শ্রেণী পার্থকা পরে 
আর্ধভাষী সমাজে খানিকট। সঞ্চারিত হয়েছিল। 
এদের কাহিনী আচারাঙ্গনত্র নামক শন পু'থিতেও আছে। 
বাংলায় আর্ধবসতি বিস্তারের অনেকদিন পর হাওড়! এলাকায় 
আর্ধজাতির অনুপ্রবেশ ঘটে। ঠিক কোন লময়ে হাড়ায় 
আর্যজাতির অনুপ্রবেশ ঘটেছিল বলা মুস্ষিল। 


( ২২৪) 


লোকপ্রকুতি 


বাচস্পতি মিশ্রের মতে ৮পচগ্রীষ্টাবডে, কায়ুস্থ কৌস্তভ মতে 
৭৩৬ খ্রীষ্টাকে আর দত্তবংশমাঁ! মতে ৭১৬ গ্রীষ্টাব্ে গৌড়ের রাজা 
ছিলেন আদিশুর। আদিশুরের আমলে কনৌজ থেকে পাঁচজন 
কুলীন ব্রাহ্মণের সংগে যে পাচজন কায়স্থও বাংলায় আসেন তার 
মধো দস্ভ বংশের বাসস্থান নির্দিষ্ট হয় হাওড়া জেলার বালী গ্রামে । 


“ঘোষ, বসু, দত্ত, মিত্র এই চারিজন,|ছিজাজ্ঞায় সপ্ত্রামে 
রহিল তখন, ঘেষ বংশ অকন। গ্রামে, বন্ত্ব বংশ মাীনগরে, 
দতবংশ বালী গ্রামে এৰং মিজ্রবংশ বড়িশায় বসবাল শুরু 
করেন। লে সময় উক্ত চারিটি গ্রামই দপ্তগ্রামের এলাকাতুক্ত ছিল । 
দণ্ত বংশীয় ভরদ্বাজ গোত্রীয় পুরুষোন্তম এসেছিলেন হাতীতে চড়ে। 
সুতরাং নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন সন্্ান্ত বংশীয় কিন্তু ব্রাহ্মণের 
প্রভৃত্ব অস্বীকার করে “দত্ত কারও ভূত্য নয়, সংগে এসেছিল” এ কথা 
ঘোষণা করায় দত্তদেরকে কুপীন নাকরে মৌলিক শ্রেণী ভূক্ত করা 
হয় এরকম প্রবাদ আছে। 


ঘোষ, বনু; মিত্র কুলের অধিকারী, 
অভিমানে বালীর দত্ত যায় গড়াগড়ি, 
-_দ্বিজ ঘটক চুড়ামণি কারিক!1। 


পুরুষোত্তম দত্ত বালীতে প্রথম বাস শুরু করার পর, তার অষ্টম 
অধস্তন পুরুষ নারায়ণ দত্ত কৌলণা প্রথার প্রচলনের লময় বল্লাল 
সেনের রাজলভায় উপস্থিত ছিলেন কেছ কেহ এরুপ মতও পোষণ 


৫২২৫) 


হাগুড়া জেলার ইতিহাস 


করেন। পুরুষোত্তমের অধস্তন একাদশ পুরুষ মুরারি দতকে গৌড়ের 
স্থলতান দিল্লীতে ফিগোজ শ! তৃঘলকের রাজসভায় দূতরূপে পাঠান। 
মুঝারি'র কনিষ্ঠ পুত্র তেকণ্ড় [ দেবদাস ] “চৌধুরী” উপাধি পান ও 
শন্দুলের জমিদার হন। পরবততর্শকালে এই বংশের গোবিন্দ শরণ 
দত্ত আন্দুল ছেড়ে গঙ্গার পুব পাড়ে বদর রস! নামক চডা”য় বসবাস 
শুরু করেন । জনেকের মতে সেই জ্ায়গাটিই আজকের “কলিকাতা” 
মহানগরীর অস্তভূক্তি সেদিনের গোবিন্দপুর গ্রাম এবং গোবিন্দ দত্ত - 
ই কলকাতার হাটখোলার দত্ত বাড়ির আদিপুরুষ। 

ভট্টনারায়ণের সহিত আগত মকরন্দ ঘোষের অধস্তন যষ্ঠপুরুষ 
নিশাপতি বালীতে এসে বাঁস করেন । বালীর ঘোষ বংশের শুরু গার 
থেকেই। কোৌলীণ্য গ্রথ প্রচলনের সময় কাশ্ুপ গ্োত্রীয় বহুরূপ 
বল্লঃল সেনের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন । বনুরূপের উর্ধতন 
অষ্টম পুরুষ বীতরাগ ওঝ। কাম্তকুজ থেকে বাংলায় এলে পৌগু- 
বর্ন বসতি স্থাপন করেন। এই বংশের পৌও বর্ধনে বাসকারী 
শাখার উপাধি হয় মৈত্রবা চৌধুরী । এই বংশেরই অধস্তন পুরুষ 
স্তার আশুতোষ চৌধুঝী, মেজর জয়ন্ত নাথ চৌধুরী এবং নাটোরের 
রাজবংশ । যে শাখ। রাঢ় অঞ্চলে চলে আসেন তাদের উপাধি হয় 
চট্টোপাধ্যায় । সে শাখায় জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যসম্রাট বন্ধিম চন্দ্র, 
ভাষাচাধ্্য স্থনীতিকুমার। এই বংশের ২৬তম পুরুষ ভগবানচন্ত্র, 
মধ্য হাওড়ার কদমতলার অন্তর্গত কাটাপুকুরে বাস করতে থাকেন, 
এই অঞ্চলে তার নামে একটি রাস্তার নামকরণও হয়েছে। 


( ২২৬ 9 


লোকপ্রকাতি 


কান্তকুজ হ'তে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের অন্যতম ছান্দড়। 
ছন্দড়ের উত্তরাধিকারীদের একজন কংসারি মিশ্রের অধস্তন পঞ্চম 
পুরুষ রামনাথ ঘোষাল মাজুর ঘোষাল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ও ওই 
গ্রামের প্রথম চতুষ্পাগী স্থাপয়িতা ৷ নদীয়ারাজ রুষ্ণচন্দ্র আয়োজিত 
পণ্ডিত সম্মেলনে এই বংশের টীকারাম ঘোষাল পাগ্ডিত্য ও বিচার 
বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে বিশেষ প্রশংল1 ভাজন হ'ন। 


আন্দুলের মল্লিক ও মিত্র বংশের কীত্তি কাহিনী বিশেষভাবে 
বিদ্িত। লর্ড কর্ণ য়ালিলের আমলে কাশীনাথ মল্লিক কটকের 
দেওয়ান নিযুক্ত হল। তার, পৌঁত্র যোগেন্দ্র নাথ ১৮৪৮-এ আন্দুলে 
একটি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান 
রামচন্দ্র রায় সিরাজন্দৌলার বিরুদ্ধে ক্লাইভকে সাহায্য করেন। 
ক্লাইভের সুপারিশে বাদশ! শাহ আলম ১৭৬৫-তে রামচন্দ্রের পুন 
রামলোচনকে রাজ। উপাধি দেন । রামলোচন ১৭৭১ গ্রীষ্টাবে স্বীয় 
জমিদারীতে আন্দুলাবের প্রচলন করেন। 


বালীমেল ও ভুরিগাঞ্ী 


কৌলীপ্য প্রথ। প্রবর্তিত হ"বার দশ পুরুষ পরে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে 
দেবীবর ঘটক মেল বন্ধন প্রথার সৃষ্টি করেন অর্থাৎ বিভিম্ন দোষে 
হুষ্ট কুলীনদেরকে ছত্রিশভাগে বা মেলে বিভক্ত করেন। ছজ্িশ 
মেলের মধ্যে একটি হ'ল বালীমেল! 


(২২৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ফুলিয়! খড়দে! দেছাট! বাঙালে! বালি সংজ্ঞকাঃ 
নড়িয়। ষড়িমে মেলাঃ প্রকৃতি গ্রাম নাম নামত: 
অপর একটি মেলের নাম রাঘব ঘোষজী। রাটীয় কুলাচার্য শ্বাম 
চতুরানন লিখে গেছেন- বিষুদাস ঘোষলী ছিল 
ঘটকে কীতি করি ঘোষাল করিল 
এই বিষু কণন্তা চট্ট বিষু বিয়া কৈল! 
তৎ পশ্চাং লখাই বন্দ! কনা আনি দিল।। 
এই দোষে লখাই পুত্র বালী গ্রামে বৈসে 
লথাই স্থগিদ্‌ কথোকালে কেশরকুনী দোষে। 
নিবাস-গ্রামানুলারে দেবীবর ঘটক ব্রাহ্গণগণকে যে ছাপামষ্টি 
গাঞী-তে বিভক্ত কবেন তার মধ্যে ভূরশুটের নামে ছিল ভুরিগাঞ্ী । 
ভূ্ধি গাঞীর ব্রাহ্মণর1 কুলীন নন, শ্রোত্রিয়, কারণ কুলীনের 
নবধ। জক্ষণের মধো একটি গুণ আবৃতিতে এর! খাটো ছিলেন, 
অর্থাৎ পুত্র কন্ঠার বৈবাহিক আদান-প্রদানে যথেষ্ট সাবধান ছিলেন 
ন1-_বঙ্গীয় কুলশান্ত্র রমেশ চন্দ্র মজুমদার । 


কয়েকটি ছড়। ও প্রবন্ধ 


গ্রামা ছড়া ও প্রবাদবাক্োর মধোও লৌকিক ইতিহাস লুকিয়ে 
থাকে। এযারিষটলের ভাষায় প্রবাদ হল 11801191768 01 811 
91091450011, হাওড়াতেও এ ধরণের ছড়ার ছড়াছড়ি-_স্থানা- 
ভাবে যার কয়েকটির মাত্র এখানে আলোচনা কর সভভধ ছ'বে। 


(২২৮) 


লোকগ্রকৃতি 


'গঙ্গার পশ্চিমকুল[বারাণলী লমতুল ।” 

গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত হাওড়া বারাণসীর স্তায় পবিজ্ 
জ্ঞানে বহু ব্রাহ্মণ পরিবার দীর্ঘদিন পৃর্বেই সালকিয়া। শিবপুর, রাম- 
কৃষ্ণপুর ও বালীতে এসে বসবাস শুর করেন। জনশ্রুতি মহারাজ 
নন্দকুমারের ফাসির পর বন ব্রাহ্মণ পরিবার কলকাতা! ছেডে গঙ্গার 
পৃব পাড়ে এসে বাসা বাধেন। 


ভারতে প্রথম আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় কাগজ তৈরীর 
গেংব হাওড়ার। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে বালী মিজ্সৃ-এর প্রতিষ্ঠা হয় 
আধুনিক প্রথায় কাগজ তৈরীর জন্য । ছাপার কাজ তখনও এদেশে 
শুরু হয়নি। বালীর এই গেরব-কথ! লে।কিক. ছড়ায় আজও বেঁচে 
আছে- “কাগজ, কলম, কালি-তিন নিয়ে বালী । 


উনবিংশ শতাবীর শেষ দিকের কথা, বালীতে বিষ্ভালয় স্থাপন, 
গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা ও সমাজ সেবার কাজে অগ্রণী- চরণ, শাস্তিরাম 
ও বীরেশ্বর স্মরণীয় হয়ে রইলেন গুণমুগ্ধ গ্রতিবেশীদের ছড়ায়-_ 
ছিরে বিরে শাস্তিরাম 
তিন নিয়ে বালিগ্রাম। 
শাস্তিরাম ধার ডাক নাম-_গ্তার পোষাকী নাম ছিল অবিনাশ চন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবাস ব্যানাজশ পাড়ায়। শাস্তিরাম রাস্তা বাঙ্গির 
এখন একটি উল্লেখযোগা পথ। বীরেশ্বর চাটাজ থাকতেন চৈতল- 
পাড়ায় আর বিবির ভাঙ্গায় ছিরে ওরফে শ্রীচরণ মুখাঞজা। 


(২২৯) 


হাওড়া জেলার ইাতহাস 


মশা, মাছি ও নেশাখোরদের উপদ্রবে বিপর্যস্ত লালকিয়া- 
বাসীর] নিজেদের হৃঃখ-ছুর্দশার কথ! ছড়ার মধ্যে বেধে রাখলেন-- 
মশা, মাছি, কলকে 
তিন নিয়ে সালকে । 
মশা শুধু সালকেতে নয়__ নার! ছাওড়! জুডে। 
ডাশ, মশা, মাছি, 
তিন দিয়ে লাতরাগাছি। 


শিবপুরেও এই প্রাণীটির যথেষ্ট আধিপত্য । কিন্তু লেখান- 

কার লোকের গানে এত বিভোর যে মশার গুঞ্জন তাতে চাপ। পড়ে 
গেছে। 

গাইযে, বাজিয়ে, স্থুর 

তিন নিয়ে শিবপুর । 
ভঞজজকের মত সেদিনের উলুবেড়িয়াও ছিল হাওড়ার অন্যতম কম- 
বাস্ত অঞ্চ। এই কর্মব্যস্ততা বজায় রাখার কাজে যাদের সাহায্য 
ছিল অপরিহার্য তাদের নিয়ে ছড়। তৈরী ছল-_ 


ঘে'টেল, চেটেল, আর ফড়ে, 
এই তিন নিয়ে উলুখেড়ে। 


ভাগীরথীর পশ্চিমে উলুবেড়িয়া, পূর্বে অস্থিপুর, তখন রেল হয়নি, 
বাম হয়নি। দেশ-দেশাস্তরেই হোক, এ পাড় থেকে ও পাড়েই 
হোক যাতায়াতের একমাত্র ব্যবস্থা ছিল জলপথে, উলুবেড়িয়ার 


( ২৩০ 9 


লোক প্রকৃতি 


ঘাটে গঙ্গায় যার! যাত্রীদের পারাপারের কাজে নিযুক্ত ছিল তাদের 
বল! হ'ত ঘে'টেল। দ্বিতীয় মত, সামস্ত বৃপতিদের ঘাটি রক্ষকদের 
বল! হত ঘাটিয়াল, অপত্রংশে ঘে'টেল। যাত্রীদের সাময়িক 
আশ্রয়স্থল “চটির মাজিক বা তদারককারীর। হ'ল চেটেল। ফড়ে 
বল হ'ত যার। কাচা-তরিতরকারী শাক-নঙ্জীর ব্যবসা! 'করত-_ 
তাদের উলুবেডিয়ার জম-জমাট ছাটকে কেন্দ্র করে জমে উঠেছিল 
এই ফড়ে শ্রেণী। 


খাল, নাল! বন | তিন নিয়ে খালন। 
তা সন্েও, খালনা! ছিল একটি ৰধিষু। গ্রাম, গ্রামের প্রধান তিন 
ব্যক্তির উপাধি__রায়, বাড়জো, মোল্লা | এই নিয়ে খালন।। 


জেলার দঃ পৃঃ রেল পথের অগ্ঠতম বিখ্যাত ষ্টেশন বাগনান। 
ঠিক কোন সময় থেকে এ অঞলের শ্রীবৃদ্ধি শুরু হয়েছে নিশ্চয় করে 
বলা শক্ত। লৌকিক ছভায় জান! যায় অঞ্চলটির বাগিন্দাদের কথা-_ 
হলে, কাপালী, মুচুরমান 
এই তিন নিয়ে বাগনান। 
ছলে জাতির বসবাল পশ্চিমবলের সব জেলাতেই অল্প বিস্তর। 
এদের পেশা মাছ ধরে বিক্রী করা। কাপালী জাতির বংশগত 
জীবিক! অ'জ নানা কারণে বিড়ন্বিত হলেও গৌরবজনক ভারতীয় 
পাট শিল্পের প্রথমশিল্পী এরাই, যখম পাট ছিল কুটির শিল্পের কাচা 
মাল, চটকল প্রতিষ্ঠার আগে, সে যুগে বাগনান শহরের সীমান্তে 


(২৩১) 


হাওড়া জেলার ইতছাস 


বসবাসকারী কাপালী জাতিই ছিল চট ও শনের ধলে, দড়ির 
প্রভৃতির প্রস্তুত কারক। বাগনান অঞ্চলে মুনলমান সম্প্রদায়ের 
লোকেরও যথেষ্ট বসতি ছিল। বিখ্যাত সফরদান পীর সাহেবের 
লমাধি এই এলাকাতেই । 

তেল, তামাক, খ্যাংরা কাটি 

এই তিন নিয়ে বলুহাটি। 
বলুঙাটীতে তামাক ব্যবসায়ীর সংখ্যা আগের থেকে কমে এলেও 
এখনও মল্লিক পরিবার তিন পুরুষের এই ব্যবলায়ে নিযুক্ত আছেন। 
সরম্থতী নদী তীরবর্তী গ্রামটিতে নারিকেল গাছের সংখা! প্রচুর-_ 
ষ1 থেকে খ্যাংরা কাটি পাওয়া যায়। আগে গ্রামে কলুবাড়ী 
ছিল। তেলকল হ+বার পর, কলুর বদের চোখের ঠুলি খুলে গেছে। 


কোন জিনিল খুব উঁচু হ'লে বলা হয়-উচু ষেন পেড়োর 
মন্দির। পেঁড়ো আমতা থানার একটি গ্রাম । এই গ্রামে ভূরিস্রেষ্ঠ 
রাঞ্জবংশীয়দের নিমিত বেশ উঁচু একটি মন্দির থেকেই প্রবাদটির 
জন্ম 

জেলার অধিবালীর্দের এবং তাদের উপজীবিকার কথ। ছেড়ে 
এবার আন্থুন তাদের বেশবাম, চালচলন আর আকৃতির বর্ণনায়। 


“গেঁংক ছাট! লম্ব। দাড়ি, | তার হচ্ছে রাণায় বাড়ি । 
আকৃতির বর্ণন! শুনেই বোঝা যাচ্ছে রাণা হ'ল একটি মুসলমান 
প্রধান গ্রাম। 


(২৩২) 


লোক গ্রকৃতি 


গ্রামের আদিবাসীদের উপজীবিক! নিয়ে একটি ছড়ায় 
কৌতুক করা হয়েছে--পা! গোদা গোদা, মাথ! হেঁড়ে 
তার বাড়ী ভূলগেড়ে। 


ভূলগেড়ে গ্রামের অধিবাসীদের পা-গুলি গোদা গোদা অর্থাৎ মোটা 
এবং মাথাটি হেঁড়ে বা বড়-_ছড়ায় একথ! বল! হলেও এটি একটি 
কৌতুক কথা । আললে ভূলগেড়ে গ্রামের অধিবালীদের উপজী বিকা, 
গ্রাম-গ্রামাস্তরের হাটে ও মেলায় ফুল এবং ফলের চার বিক্রী কর]। 
জল-কাদার পথে মাথায় বোঝ! নিয়ে তারা ষখন হেঁটে যেত তখন 
দূর থেকে তাদের কাদা ভতি পাঁ-গুলি দেখতে গোদ। গোদা আর 
ঝাঁক] শুদ্ধ মাথাটি হেঁড়ে বা বড় রল্গে মনে হত। 


এই জাতীয় ছ'টি ছড়া--কীড়ার, করাতি, জোলা, 
তিন নিয়ে সোণ| তলা। 
জেলে, কলু এবং নাপতের ক্ষুঃ, 
তিন নিয়ে রঘুনাথপুর । 


পাল ও সেন যুগে ছাওড়। জেলার শ্যামপুর থানার বাছরী গ্রামটি 
বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল তার প্রত্বতাত্বিক নিদর্শন কয়েক বছর হুল 
আবিফৃত হয়েছ। সে যুগের পোড়! মাটির মতি ও বালনপত্রের 
ধ্বংসাবশেষ গ্রামটির চতুর্দিকে এমনভাবে ছড়ান আছে যে সাবধানে 
পান] ফেল্পেই রক্তপাতের সম্ভাবন!। গ্রামটির এই এঁতিছাপিক 
বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে ছড়া তৈরী হল- 


( ২৩৩ 0) 


ছাওড়া ্রেলার হীতহাষ 


বাছরীর মাটি যাবে গুটি গুটি, 
যদ্দি যাও ছুটে খোলাম যাবে ফুটে। 
বাছরী গ্রামে প্রাপ্ত ম্বৎপাত্রের টুকর! আশুতোষ মিউগ্জিয়ামে এবং 
পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি মন্দিরে আছে। 
সাকরাইল থানার লারেঙগ। গ্রামে একদ1 এমন সব ডাকাত-- 
পরিবারের বাস ছিল যে, সে সব বাড়ীর মেয়েরাও ছিল পুরুষদের 
সক্রিয় সহযোগিনী । এই গ্রামের বাসুদেব মোশেল মশায়ের কাছে 
শুনতে পেলাম এমম একটি ছড়! যাতে গ্রামের এই বৈশিষ্ট্যটি চিত্রিত 
হয়েছে-_সারেঙ্গার এমনি মাটি, 
মেয়ের! খেলায় লাঠি। 
আরও কয়েকটি ছড়া হল-_ 


১। ফলের ও চ1 নোনা, দেশের ও চা কোণা 
[ কোণার প্রতি বিছেষ পোষণকারী কোন ব্যক্তির স্চনা। ] 


২। গজ। ভূবু ডূবু, ইট/রাই ভালে সোনার শিবপুর দাড়িয়ে হাসে । 
[ হাওড়া শহরস্থ শিবপুর নয়, এটি কুড়চি পিবপুর বা পিংটি 
শিবপুর ] 


৩। জয়পৃরের চোপা / খালনার খোঁপা, 

আমতার টান/কৌদল করবি যদি রামচন্দ্রপুরের মেয়ে গাদ। 
প্রবাদ-গ্রবচনের পথে গুটি গুটি হাটলে আমর! খু'ঁজে পাবে। লোক- 
প্রকৃতির এমনি অনেক বর্ণনা, হারিয়ে যাওয়া ইতিহাসের ছু'একটি 


(২৩৪) 


লোকপ্রকাতি 


টুকর1--যা নাঁড়া-চাড়া৷ করতে করতে হয়ত পৌছে যাব সাহিত্োর 
বাধান সড়কে । তাই কোন অঞ্চংলর লোকগ্রকৃতির সর্বাঙ্গীণ 
পরিচয় পেতে হলে সেই অঞ্চলের প্রবাদ-প্রবচনকে অবহেল! না 
করে তার সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতেই ই”বে। 


সমাজ ব্যবস্থা 

বিভিন্ন প্রকারের উৎসব অনুষ্ঠানে আত্মীয়-কুটুন্থগণ ভ বটেই পাড়া- 
প্রতিষেশী বন্ধু-বান্ধবদেরও সমাবেশ প্রয়োজনীয় এবং সকলের 
শুভেচ্ছা! প্রার্থনা করা কল্যাণকর বলে ভাবাই আমাদের সমাজ- 
ব্যবস্থার সনাতন রীতি । সামাজিক রীতি-নীতি-ভঙ্গকারীদের অন্ত 
সর্বাপেক্ষ। গুরুতর যে শাস্তি বরাদ্দ ছিল সেটি হল “একঘরে” করা। 

সেকালের গ্রামকেন্দ্রিক জীবনে “একঘরে? হয়ে থাক! কিরকম 
মর্সাস্তিক ছিল তা আজকের নগরজীবনে অভ্যস্ত আমর করনাও 
করতে পারি না। তাই এক ঘরে যাতে না হতে হয়, পক্ষান্তরে 
সামাজিক মর্য্যাদ! বাড়ে মনকলেই এরূপ কাজ করার জঙ্য সচেষ্ট 
হ'ত--ফল তার যত মর্সাস্তিকই হোক না কেন। সামাজিক 
অনুঠানগুলির মধ্যে জবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান হুল বিবাছ। 
বিবা বিষয় ধর্মাচণের নামে অধর্মাচরণ কতদূর প্রশ্রয় পেয়েছে 
প্রথমে সেটিই বিচার করে দেখ! যাক। 


বিবাহ 
গৌরী দান করলে পৃণ্যলাত হয়, সেয়ের পিত! মাতার এ 


(২৩৫ ) 


হাওড়া জেলার ইীতহাস 


ধারণ] হিন্দুুগের । তারই জের টেনে মুঘল আমলে ত বটেই 
ব্রিটিশ যুগের স্থরুতেও এদেশে দশ থেকে বার বছরের মধ্যে মেয়ে- 
দের বিবাহ হওয়াই ছিল সাধারণ ঘটনা। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে 
এপ্রিগ বাঙ্গী গ্রামের স্বপ্রসিদ্ধ কুলীন বৈদ্য পরিবারের শ্রীচন্দ্র কুমার 
মজুমদারের বড় মেয়ে জগন্মোছিনী দেবীর বিয়ে হয় ন-বছর বয়সে ।' 
পাত্র শ্রী কেশবচন্দ্র সেন, উত্তর জীবনের ব্রদ্মানন্দ কেশবচন্ত্র | 

ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখের বহুদিনের চেষ্টার ফঙ্শ্রুতি 
হিসাবে বাল্য বিবাহের উপর পথম সরকারী বাধ! আসে ১৯২৯-এর 
সদ আইনে যখন বিয়ের বয়স কমপক্ষে মেয়েদের পনের এবং 
ছেঞ্গেদের জাঠার কর! ছয় । ১৯৫৪-র বিশেষ বিবাহ আইনে আবার 
মেয়েদের ও ছেলেদের বিয়ের বয়ম কমপক্ষে যথাক্রমে আঠার ও 
একুশ বলে ধার্য কর! হয়। 

সে যুগে বাল/বিবাছের লঙ্গে সঙ্গে আর একটি কুপ্রথা চালু 
ছিল- পুরুষদের বন্থ-বিবাহ। বন্ু-বিবাছের সর্ধাধিক প্রচলন ছিল 
কুলীনের কুল রক্ষায়। কুলীনের সঙ্গে সব কয়টি মেয়ের বিয়ে দিলে 
সামাজিক মর্ধাদা বেড়ে ষেত। কৌলী'ন্ত প্রথার প্রবর্তক ঘিনিই 
হন ন1 কেন, রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের বিধান এটির শক্তি বৃদ্ধি করে। 

মিঃ ও ম]ালী এবং মনোমোহন চক্রবর্তা সম্পাদিত হাওড়ার 
গুরানে! ডিগ্রি গেজেটিরারে উল্লেখ আছে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাকে বালীতে 
এক কুলীন ব্রাঙ্ষণ মার! বান ধার ধর্মপত্বীর সংখ্যাছল পুরো একশ । 
জ্ঞানাম্বেষণ পত্রিকার ১২ই বৈখাখ ১২৪৩ পালের [ ইং ২৩৪,১৮৩৬ ] 


(২৯৬) 


লোকপ্রকৃতি 


সংখ্যায় বছবিবাহকা গী কুলীন ব্র'দ্ষণদের যে তালিকাটি প্রকাশ কর! 
হয় তাতে দেখা যায় বালী গ্রামের রামজয় চট্টোপাধ্যায় মাত্র বাইশ 
বার বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন । বিষ্ভাসাগর মশায়ের বু বিবাছ-. 
১ম পুস্তক অন্ুলারে, মার ৪০ বছরের ছরশস্ভু বঙ্ছ্যোপাধ্যায়ের এবং 
নারীদের ৩৫ বছরের ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়ের অর্ধাঙ্গীনির সংখ্যা মাত্র 
পাচ। অনুমান বয়ুম বাড়ার সাথে সাথে উক্ত সংখ্যার নিশয়ই 
পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছিল। 
সর্বশেষ হিন্দু বিবাছ আইনে একটির বেশী ধর্মপত্বী রাখার বিধান না 
থাকায় এগুলি এখন গল্প কথায় পরিণত হয়েছে। তবেআইন চ'লু 
হবার আগেই, শিক্ষার অগ্রগতির কলে একটি কনের জন্ত একটি বর 
প্রথার চলন হয় এবং বরের যোগান চাহিদা! মত বৃদ্ধি না পাওয়ায় 
বরের বাজার দর চড়ে থিয়ে 'বর পণ' প্রথার উত্তৰ হয়। এই কু- 
প্রথ| রোধের জন্ত সরকার এবং জন-মানস অচিরে সক্রিয় হয়ে 
ওঠায় এখন এটি বে-আইনী কার্য হিসাবে গণ হয়।. 

প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে বিধব। বিবাহ, 'অসবর্ণ বিবাহ এবং 
বিবাহ বিচ্ছেদের কথ] । বিধবা বিবাহের জন্ত বিষ্ঞাসাগর মশায়ের 
প্রাপতুচ্ম কর! পরিশ্রমের ও সমাজ সংস্কারের চেষ্টার কথ ইতিহাসে 
উজ্জল অক্ষরে লেখ! আছে। বহুদিনের আন্দোলন ও বহু প্রকারের 
বাক-বিতগ্ার পর বিধবা] বিবাহ আইন চালু হওয়া সত্বেও বিধবা 
বিবাহের হার এখনও ঁৎসামান্ত । বালীবিছং সমাজের কিছু প্রভাব 
শালী ব্যক্তি বিধবা! বিবাহ বিষয়ে বিভ্তাগাগরের সমর্থক থাকা সব্বেও 


(২৩৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা বেলুড় নিবানী সতাচরণ 
চ্যাটাজণুর এক প্রবন্ধে দেখা বায় এ গ্রামবালী জমিদারবাবু 
কামাখ্যানাথ চ্যাটাজর পৌত্রী সতাবালা বিয়ের অল্প দিন পরেই 
বিধবা হন। পিতা “সর' বাবু মেয়েকে বেথুন কলেজে পড়িয়ে 
শিক্ষিত করে দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে সচেষ্ট হ'ন, বাঙালী পাত্র না 
পাওয়ায় অবশেষে বিলাত ফেরৎ গুজরাটা ব্রাঙ্গণ ডাঃ দেশাইয়ের 
সংগে মেয়ের বিয়ে দেন। 
সতীদাহ 

ধর্মাচরণ বিকৃত হয়েই অধর্সের উৎপত্তি ঘটায় এবং আশ্চর্ষ্যের বিষয় 
এই অধর্মাচরণগুলিও অনুষ্ঠিত হয় ধর দোহাই দিয়ে । এইরকম 
একটি অধর্াচরণ একদা হিন্দুলমাজে অনুষ্ঠিত হত বিশেষ উৎসাহ 
সহকারে, ঢাক ঢোল বাঞ্জিয়ে 'সতীদাহ*-_ম্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীকেও 
স্বামীর চিতায় দাহ ক'র1- নাম দিয়ে। ভারতভূমির অন্তাস্ত অংশের 
জায় হাওড়াও যে সতীদাইরূপ পুণা কাজে পিছিয়ে ছিল ন1 তার 
সমর্থন পাওয়। যায় শ্রীরামপুর মিশনারীদের একটি সমীক্ষায় । 
সমীক্ষার যে কঙ্গটি ফে্ট উইপ্য়াম কলেজের ভাইস প্রোভো্ ও 
্লাসিকূসের অধ্যাপক র্লড বুকাননের গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে সেটি 
পড়লে জানা যায় ১৫, ৪, ১৮০৪ থেকে ১৫, ১০, ১৮০৪-এর মধ্যে 
কলকাতার আশে পাশে তিরিশ মাইলের ভিতর যে ১৬ জন.সতী 
হয়েছিল ভার মধ্যে শিবপুর থেকে বালীর মধে) সতী হয়েছিল 
দশজন। 


(২৩৮) 


লোকপ্রকৃতি 


পঃ বঙ্গে সতীদাহের প্রাচীনতম নিদর্শন ফলকচি পাওয়া! গেছে 

বালী ঘোষ পান্তা থেকে । এখন এটি আছে কলকাতা যাহঘরের 
বেঙ্গল আট গ্যালারীতে । পোডামাটির ফলকের এক পিঠে আছে-_ 

ব্রজনাথ 

বিমল! 

সতীদ'হ--১২০৬ 
অপর পিঠে-_শ্রীম, নু. ঘো. ছুই হাতের ছাপ, ১২৮৫। যাছুঘর 
এবং বালী ঘোষপাড়! নিবাসী শ্রটিকেন্দ্রজৎ ঘোষের কাছে থেকে 
এ বিষয়ে য! তথ্য সংগ্রহ করেছি ত] &,ল-_ছ্টিকেন্দ্রজিৎ ঘোষের 
গ্রপিতামহ মধুসুদন ঘোষ [ ১২২-১২৮৬ বঙ্গাব ] ১২৮৫ সালে 
অর্থাৎ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফলঝটি উৎকীশর্ণ করেন গার গ্রগিতামহ 
ব্র্জনাধ ঘোষ ও প্রপিতামহী বিমলার স্মরণে । ব্রজনাথ বাবু মার! 
গ্রেলে পত্রী বিমল] সহমৃতা হন ১২৬ সালে অর্থাৎ ১৮০০ 
ধুষ্টাববে। ফলকের পিছনদিকে মধুনুদন (ঘোষ শ্রম. নব. ঘো বলে 
স্বাক্ষর করেছেন ১২৮৫ খীষ্টাব্দে, যখন তিমি ঘটনার্টির স্মরণে 
এটি প্রোথিত করেন। শ্রীঢিকেন্দ্রজিৎ ঘোষের ব্যক্তব্য স্ব-পুত্র 
মধুনদন বাবু শ্রীরামপুরের মিশনারীদের কাছে ইংরাজী শিখেছ্িলেন 
বলেই এই ধরনের সংক্ষেপে-স্বাক্ষর করুতে অস্ধুগ্রাণিত হন। 
১৮২১-এর পালমেন্টারী কাগজপত্রে দেখ যায় সালকের সতী- 
সংখ্যা ১৮১৫-তে ৪ জন, ১৮১৬,য় ১০ এবং ১৮১৭-তে ৯ জন। 
১৮১৫-তে সতীদাহের উপর কিছু সরকারী বাধা! নিষেধ আরোপ 


(২৩৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


করা ছয়। এ বছরের ২১শে জুন ঘুহ্থড়ীতে এক পোন্ধার-্ন্রী'র 
সহমরণের দৃশ্য লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি মন্তব্য করেন--বদিও দেশীয় 
বহু ব্যক্তি প্রথাটির প্রতিকূল মত পোষণ করেন তথাপি প্রথাটি 
একেবারে বন্ধ করতে আরও বনু সময় লাগবে। 

১৮২১-এ সালকেতে তারিণী বাড়,য্যে মার যান বেলা 
একটায়। স্াকে দাহ কর] হয় বেলা ৫টায়। সহমরণে যান সার 
১৭১৮ বয়ুস্কা সুন্দরী স্ত্রী। কিন্তু ১৮২৬-এ সতী হওয়ার অনুমতি 
আনতে দেরী হওয়ায় মৃতু)র চতুর্থ দিনে একটি শবদাহ কর] হয়। 
সতী হঃন মৃতের তিনস্ত্রী'র মধ্যে ছা'জন। একজন সতী" ব্যবহারে 
কোন চাণলা দেখা ন|! দিলেও অপরজন কোন সময় পালাবার চেষ্টা 
করে বিফল হ'লে ভয়ে ও উত্তেজনায় মৃছিত হয়ে পড়েন। এক 
প্রতাক্ষদর্শীর মতে তাকে মাদক জাতীয় কিছু সেবন করান হয়। 
শ্বশানে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের আপভিতে লতীদের বাশ দিয়ে বাধা 
ন। হলেও তাদের চিতায় শোয়ান?র পর বড় বড় কাঠ এমনভাবে 
সাজানে! হয় যাতে তাদের পক্ষে চিতা থেকে উঠে পালানো সম্ভব না 
হয়। ১৭, ৪, ১৮২৪ তারিখের সমাচার দর্পণে প্রকাশিত হয়__ 
সাঙ্গিক1 নিবাসী ত্রিশ বতলর বয়স্ক গৌর বাজাল-নামক এক ব্যক্তি 
২২শে চৈ ওলাওঠ! হইয়া পঞ্চতবপগরাপ্ত হইয়াছে । পরদিবস প্রাতে 
তাহার আত্মীয়-স্বজন দারোগাকে লম্বাদ কহিল তাহাতে রিপোর্ট 


হইয়া! অন্থুমতি প্রাপ্তির বিলম্ব হওয়াতে লে শব চারিদিবস পর্য্যস্ত 
ছিল। শোন] গেল যে, তৃতীয় দিবসে সেই স্ত্রী অভ্যস্ত ব্যাকুল হইয়া 


(২৪*) 


লোকগ্রকৃতি 


শবের পার্থে পাগলিনী প্রায় শয়ন করিয়াছিল । পরে অনুমতি 
হইলে অনায়াসে শবপহ অগ্লিখ্ববেশ করিয়াছে। 


মেকালের সংবাদপত্রের পাতা থেকে 116 ৫855 01 01717 
001119917% নামক পুণ্তকে নিয়োক্ত বিবরণটি মুদ্রিত হয়েছে-- 
বৃহস্পতিবার ৬, ৪, ১৮২৮-এ হাওড়া থেকে একটি সতীদাহের 
জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী “বেঙ্গল হুরকরা ও ভ্রনিকল” এর সম্পাদককে 
লিখছেন-_ 


প্রিয় সম্পাদক মহাশয়, গতকাল সকালে শালকিয়াতে যে সতীদাটি 
অনুচিত হয় তাহার একটি বিবরণী পাঠাইলাম। পত্রটির মাঝে 
ছু'লাইনের একটি কবিতা! এবং শেষে একটি উদ্ধৃতি আছে £-_ 
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০ ০ নর রা ০ 


1) ৬101) 001 5001৬৪11091) 1801 09000106101, 
সহদয় ও অকুতোভয় সমাজ সংক্কারকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল- 
শ্রুতি ১৮২৯ গ্রীষ্টাবের 8ঠ1 ডিসেম্বর বড়লাট লর্ড বেট্টিক কতৃ্ি 
সভীদাহের সাহায্যকারীকে নরহত্যারূপ দণ্ডনীয় অপরাধের অপরাধী 


(২৪১) 


হাওড়া জ্বেলার হীতহাস 


হিসাবে ঘোষণা । সতীদাহের স্বপক্ষীয় ও বিপক্ষীয় দলগুলি যখন 
কঙ্গকাতার আকাশ বাতাল গরম করে তুলেছিল তখন হাওড়াতেও 
তার কিছুটা! আচ এসেছিল। হাওড়াতে সতীদাহ নিবারণে দৃঢ় 
মহল রামমোহুনপন্থীদের অন্কতম ছিলেন আর্দুল রাজ ক্কাশীনাথ। 


দাস-ব্যবস। 


গ্রাচীন ভারতে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আলু পটলের মত 
মানুষ বিক্রীর খবর ন! পাওয়া গেলেও পিতা অর্থের বিনিময়ে 
পুত্রকে বিক্রী করছে- দারিদ্রভারশতঃ ব1 অন্য যে কোন কারণেই 
হোক--এরকম কাহিনী শোন! ষায়। পৌরাণিক যুগের কাহিনী 
শৃনঃশেফের বৃত্তান্ত বহ্ছল প্রচারিত। এঁতিহানিক যুগেও এরকম 
ঘটনার নজীর আছে। 


লামধন্ত মুশিদকুলী খ] নাকি এইরকম ভাবে বিক্রী করা এক 
ব্রাহ্মণ সম্ভান। ঠার বাবা একবেলস! পেট ভরে খেতে পাওয়ার জন্তই 
তাকে বিক্রী করেছিলেন। একদ। দাস ছিলেন পরেরাজ! হয়ে 
ভারত শালন করে গেছেন দিল্লীতে এরূপ একটি বংশের বৃত্তান্ত 
আমর! সকলেই পড়েছি । আবার বাংলার ঘাটে ঘাটে এক লময় 
'তরা'র মেয়ে বিক্রী হত--লাম ভাঁড়িয়ে, জাত ভশড়িয়ে। কিন্ত 
দাসব্যবসা বলতে আমরা মানুষ কেলা-বেচার থে বাবসাটির কথা 
বোঝাই তার প্রকৃতি কিন্তু ভিন্নরূপ। 


(২৪২) 


লোকপ্রকৃতি 


সার! পৃথিবীতে যে দান ব্যবসা রহিত করার ম্বপক্ষে মানব- 
বিবেক জাগরিত হয়, ভারতে সেই কুখ্যাত প্রথাটির গ্রচলক একান্ত- 
ভাবে পতৃগীজর1__ সহযোগী ছিল আরাকানী মগ এবং সময় বিশেষে 
কিছু এদেশের লোকও । 

ভারতে ক্রমশঃ অন্তান্ত ইউরোগীয় জাতির সঙ্গে বাণিজো হেরে 
গিয়ে পতুগীজরা লাভজনক দাসব্যবসায়ে মনোনিবেশ করে। সঙ্গী 
হিমাবে গ্রহণ করে আরাকানীদের । 'তালগাছের আড়ে। আছে 
আকানড়ে |. ছেলেধরার স্তয় হয়েছে । পথে বেরিওনারে বাবা, 
ছড়াটিতে আরাকানীদের দাস হিসাবে বিক্রীর জন্য শিশু মৃগয়ার 
চিত্রটি ধরে রাখ! হয়েছে । পতৃীজ বোমেটেদের বলা হত 
হারমাদ?-- সম্ভবত “আরমাডা” শব্দের অপত্রংশ, অণ্ড়কাঠি নিযুক্ত 
হত দেশীয় লোকের] 

নদীবহুল হাওড়া জেলায় পতুরিজ জাহাজের আনাগোনার সুবিধা 

থাকায় এবং এই জেল! সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি হওয়ায় ব্যবস! 
এমন ফলাওভাবে চলতে লাগল যে, ভারতস্থ ইংরাজ ও ফরাসী 
সরকারও এই ব্যবস৷ থেকে কিছু মুনাফ1 করার লোভ ছাড়তে 
পারলেন না । দাস কেন! এবং বেচ! দু-রকম কাজের ওপরই শুক্ক 
ধার্য কর! হল। ইংরাজ সরকারের শুক্ব ছার ছিল চার টাকা চার 
আনা। কর'সী এলাকায় দাসখং লেখবার স্ট্যাম্প পেপারের 
দাম ছিল পাচনিক1 ( একটাক। পঁচিশ পয়স! ) এবং দাস প্রতি 
মৃল্যানৃপাতিক শুক ছার শতকর] পাঁচ টাক! । 


(২৪৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


কায়িক পরিশ্রমে কিছুটা অপটু হলেও নভ্রন্বভাব ও বিশ্বস্ততা 
জন্য আস্তর্্যতিক বাজারে ভারতীয় ক্রীতদাস সুনাম অর্জন করেছিল 
ভারতীয় ক্রণীতদাঁল-কুলশ্রেষ্ঠ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিল বাঙালী 
ভ্রীতদাসগণ। বাঙালী ক্রীতদাসদের বেশীর ভাগ সংগ্রহ করা হত 
ছিন্দুদের মধ্যে থেকে । একজন যুবতী ক্রীতদাসীর বাজারদর ১৯টাকা! 
থেকে ১০* টাক! পর্যন্ত হত। এই5. জে. রেণীর বই পড়লে জান! 
যায় আর সব পণোর মত মানুষ বিক্রীরও বিজ্ঞাপন দেওয়া হত 
কাগজে । 

মিঃ সি. এন, ব্যানাজা এক অময় হাওড়'র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
ছিলেন। তিনি লিখে গেছেন-এইসব বিজ্ঞাপনে বিক্রয়-যোগ্য 
বালক-বালিকাদের নিখুত বর্ণনা দেওয়া হত । বিভিন্ন জায়গা! থেকে 
দাস-দালী হিসাবে বিক্রীর জন্ত ছেলে-মেয়ে যোগাড় করত এমন 
এক বুড়ীর কথাও তিনি ভার /১7) 80০০06171০1 110/811 13856 
৪10 [01959111-গ্রন্থে লিখে গেছেন । বইটির ১৯ পৃষ্ঠায় আছে £ 

518৬9 /85 117 ৬০০9৪ 11 1109৬/181, 200110 
80/91015917191105 810092160 1171 0059 08৪ 
01৬110 2 117117009 0950111090101 0 016 ০০৮ 01011 0০ 
09 8010 ০1110000110 810 | 16117917091 217 010 180 
91111 11110 50991016110 01 019 5189 0115 56 1798৫ 
009101011 01) 019191) 01755 ৬1791) 819 1194 | 
10/101,,,71179 01119111 21056 01) 019 5111015 


(২৪৪ ) 


লোকপ্রকাতি 


9901 01105 06110 817 1015000101 01 010 51811000 111010- 

00106010100 16 ০০৪16 0 0168 1091101)808119, 

21700818090 10/ 09 010100 8170 1011294 ৮) 06 ০11 

810095985 ৬/10 /615 8001৬91$ 9108060 ১10 06 10005 
|) 0811110 ০01 10609019 01 0001) 58১ 010101, 7161 

৫9101908010179 /619 81 07611 161016 00110 1760৮ 

1770. 0011170 1770 016 08119 ০1959 1০ 11010 

810 08 9) ১/85 5০ 0981 1181 81) 1101) 01811 

184 1০108 61101 801055 16 11491 00 51010 01101, 


কালক্রমে সব ব্যবসার মত দাস ব্যবসাতেও তেজীর পর মন্দা 
এল। ইষ্ট ইপ্ডিয়৷ কোম্পানী ১৭৮৯ খ্ীঃ-এ এদেশ থেকে ক্রীতদাস 
রপ্তানী কর! চলবে ন! বলে আইন জ্ধারী করেন। আইন করে 
১৮১১ শ্রী; থেকে এদেশে জ্রীতদাস আমদানী করাও নিষিদ্ধ হয়। 
কেবল দেশের মধ্যেই এই ব্যবসা চালু থাকে । ১৮৩২ শ্রীঃ-এচালু হয় 
জেলা কর্ডনিং- ছুই জেলার মধ্যে দাস কেনা-বেচ৷ চলবে না। 
১৮৪৩ ঘ্রীঃ-এ ঘে।ষণা! কর! হয়__অতঃপর দেওয়ানী আদালতে দাস- 
দাসীর উপর দাবী জানিয়ে আর নালিশ কর! চলবে না। অবশেষে 
১৮৬০ শ্রী:-এমাইন করে ব্যবলাটিকে সম্পুর্ণদূপে বে-জাইনী, বলে 
ঘোষণ!। করা হয়। 


(২৪৫) 


হাওড়া জেলার ইাতহাস 


ধর্মাচরণ 
॥ চণ্ডী ও ভর্গ আরাধন] ॥ 

আদিতে কি ছিল সে বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে মধ্যযুগে 
লবদেশের মানুষের কার্ধকঙ্গাপই যে ছিল ধর্মকেন্দ্রিক তা নিঃসন্দেহে 
বল! যায়। বৈদিক ধর্মাচরণকে লেঠকিক আচার-আচরণের মধ্যে 
মিশিয়ে আমাদের শান্ত্রকারের এমন জব বিধান তৈরী করলেন যে 
তার মধ্যে নিবিবাদে ঢুকে গেল-_্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি 
-_এমন আরও কত কি। বিস্তৃত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই-_দূর্গাপূজা 
যেটি বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবের যোগ্যতা অর্জন করেছে 
সে সম্পর্কে হ'একটি কথা বললেই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা 
যাবে। তবে দুর্গার সম্বন্ধে কিছু বলার আগে চণ্ী সম্পর্কে কিছু 
বল প্রয়োজন! 

র্গাপৃজ! দশ প্রহরণধারিণী রিপুদলবারিণীর পুজা। বাংলার 
শক্তি আরাধনা কিন্তু আরও প্রাচীন। অতীতে শক্তি আরাধন! 
চণতীপৃর্জা নামেই চলিত ছিল। এর একট! কারণ এই হতে 
পারে-_ছথাওড়ায় আর্বসতি বিস্তারের আগে যে আর্ধেতর জাতি 
এ অঞ্চলে বান করত চত্তী ছিলেন তাদের আরাধ্য! দেবী। 
আর্ধের! এ অঞ্চলে আদার পর চণ্ডীদেৰী তাদের কাছ থেকেও 
পৃঁজা পেতে শুরু করেন। এক এক জায়গায় চগ্ডীর এক এক নাম 

কালীঘাটে কালীবন্দ, বেতোড়ে বেতাই। 
পৃরুটে ঠাকুর বন্দ, আমতায় মেলাই ॥ 


(২৪৬) 


লোকগ্রকতি 


বেতোড় যখন ছিল বন্দর বিশেষ তখন সন্গিহিত বেতবনের মধ্যে ! 
ষে চণ্ডী পৃুজিত হতেন তিনি সাধারণের কাছে বেত্রচণ্ীক৷ বা 
বেতাইচগ্তী নামে পরিচিত ছিলেন। বেতোড়ের বন্দর-সৌভাগ্য 
অন্ত গেলে ধনিক-বণিক কুল যখন তাকে ছেড়ে যান তখন থেকেই 
বেতাইচণ্তী ঠাকুরাণীও এই এলাকা পরিত্যাগ করে গ্রথমে আসেন 
শিবপুরে ক্ষেত্র বানাজর লেনে, তারপর শিবপুরেরই দক্ষিণে জি, টি. 
রোডের পার্খবতর্খ বেতাইতলার বর্তমান মন্দিরে। শিবচন্দ্ 
বিদ্যার্ণবের কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে বেত্রচণ্ডীকার বিবরণ আছে। 

আমতার মালাইচণ্তী ব৷ মেলাইচত্তীয় স্থান ত্যাগ করেছেন। 
দামোদর নদের অপর পারে জয়ন্তী গ্রাম থেকে এপারে মেলাইগ্রামে 
এনে উাঠনছেন । জয়ন্তীগ্রামেই চণ্তীদেবীর প্রথম আবির্ভাব। 
লৌকিক প্রবাদ-_উন্মমত্ত শিবের স্বন্ধস্থিত সতীদেহ বিষুচক্রে ছিন্ন 
হজে বী-পায়ের মালাইচাকি এখানে পতিত হওয়ায় এই পীঠস্থান্রে 
উদ্বে। বলাবাহুল্য এটি গল্পই । একন্রপীঠের যে পৌরাণিক 
তালিক! তাছে তার মধ্যে মেলাইচগীর নাম কিন্তু পাওয়া যায় না। 
তবে এটি ষে একটি প্রাচীন শক্তিপীঠ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নেই। কারণ কবিকঙ্কণের চণ্তীমঙগলে এ'র উল্লেখ আছে। 

জয়ুস্তীতে যখন দেবীর অধিষ্ঠান ছিল তখন পুরোহিত প্রত্যহ 
দামোদর পেরিয়ে (লৌকিক কাহিনী- কৃমীরের পীঠে চেপে) 
ওপারে গিয়ে চত্তীর পৃজ] করে আসতেন। পরে স্বপ্লাদেস পেয়ে 
দেবীকে নেলাইগ্রামে নিয়ে আস। হয়। এ বিষয়ে যে কা্ছিনীটি 


(২৪৭ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


প্রচ'লত আছে তা হল-- দামোদর নদে কোন এক এক বণিকের 
নুণের সৌঁক! ডুবে যায়। বণিকের প্রার্থনায় চণ্তীদেবী সম্ভষ্ট হন। 
দেবীর বরে মুনের নৌক। ফিরে পাওয়ায় বণিকের অথে মেলাইচণ্তীর 
বর্তমান মন্দিরটি নিত হয় । এটি প্রায় ৩১৫ বছর আগের ঘটন!। 
অনেকে দাবি করেন যে মেলাইচণ্ীর মন্দিরই এ জেলার সবচেয়ে 
পুরানো মন্দির । | 

ঘবর্গত বারীন মৈত্র তার “যেতে যেতে” গ্রন্থে মেলাইচগ্তী 
সম্পর্কে যা! লিখেছেন সেটিও ভেবে দেখার মত। ফার মতে-- 
আমত। মাহিষ্য প্রধান মেদিনীপুর জেলার সংলগ্ন থাকার কলে 
প্রাচীনকাল থেকেই এ অঞ্চল মাহ্ছিষ্য ধীবর প্রভৃতির সংস্কৃতিতে 
পুষ্ট ছিল। আমতার চণ্ডীঠাকুরানী সেই আর্ধষেতর সমাজের থেকে 
ক্রমশঃ লরতে লরতে নবকলেবরে ব্রান্মণা সমাজের হাতে আত্ম- 
সমপণ করেছেন। 

ইছাপুর গ্রামের সৌমচণ্ডী ম্বৃতি অস্তুর নিধনকারিণী রুদ্রমূতি 
নয়। সৌম, শান্ত, বরাভয়দায়িনী করুণাময়ী মাতৃম্বৃতি । প্রবাদ 
র্যালসদেব ধানে বলে এই স্মৃতির দর্শন পান এবং এর পুজা-পদ্ধতি 
রচনা করেন । 

মাকড়দহে জরম্বতী নদীর তীরে মাঁকড়চণ্ডীর অবস্থান । 
আমতার রসপুর গ্রামে গুঁজিত1-_-গড়চণ্ডী। কান্ুন্দিয়ার ওলাইচপ্তী 
মুললমান ফকির প্রতিটিহ বেদীর ওপর পৃজিতা। আরও অনেক 
চণ্তীদেবীর আরাধনা! হাওড়ায় প্রচলিত। যেমন- কল্যাণচণ্তী 


(২৪৮) 


লোকপ্রকৃতি 


( তীরন্দাজদের আরাধ্য ), মাকালচণ্ী ( জেলেদের দেবী ), সোমাই- 
চণ্ডী (পানচাষী ও ব্যবসায়ীদের দেবী )। এছাড়াও--ডাকাইচণ্তী, 
বিরাইচগ্তী, বীরকুলচণ্তী প্রভৃতি । বস্তত-_হাওড়ার মত চণ্ডীগ্রীতি 
বা ভীতি অন্ত কোন জেলায় দেখা যায় না। ভয়েক্ষি ভক্তিতে 
জানিনা কিছু কিছু স্থানে শীতলাদেবীকে বলা হয়-__বসম্তচণ্তী। 

ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্ষের নিদ্ধান্ত--*চন্তী আদিতে অগ্ত্রিক বা 
দ্রাবিডগোষ্ঠীর দেবী * বেদের কদ্র- বৌদ্ধ প্রভাবে শান্ত শিবমৃৃতি 
পঠ্গ্রিহ করেন। এর পরই মনসা, চণ্ডী এবং অন্নদামঙ্গলের মাতৃ- 
রূন্পিণী দেবীর প্রধান্য পরিলক্ষিত হয়। এবং শিব পরিবারের 
কর্তা হিনাবে গণা হতে থাকলেও সংসার উদ্দাপীন বৃদ্ধ বাক্তিরপেই 
চিত্রিত ভতে থাকেন । 

চণ্তীপৃজার প্রাচীনতা সত্বেও শরতকালে শিবপত্রী দুর্গার 
আবাধনাও বাংলার মন্যান্য জেলার মত হাওভাতেও বিস্তৃতি লাভ 
করে বন্ধ প্রাচীনকাল থেকেই । অবশ্য কালীপুক্ত1ও বাংলাদেশে কম 
বিস্তৃতি লাত করেনি ! কবি নবীনচন্দ্র লেন লিখে গেছেন-__ 

যেখানেই বাঙালী | সেখানেই দলাদলি 
যেখানেই দূর্গা-কালী | সেখানেই পাঁঠাবন্গি 

কবির উক্তিটি বর্তমানকাজে সবাংশে না হলেও অনেকাংশে সত্য। 
বাঙ্গালী দলাদলি ও দুর্গী-কালীকে ন৷ ভূললেও পঁঠাবলির প্রচলন 
প্রায় রহিত করে এনেছে । এমন এক সময় ছিল যখন বলি ছাড়া 
শক্তি প.জাই হত ন1। 


(২৪৯ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


অতীতে দর্গা ছিলেন কেবলমাত্র বাজ, মহারাজা) ধনিক) 
বণিকগৃচ্ে গু্জিতা । যে সব কারণে সামস্ততান্ত্িক সমাজব্যবস্থায় উদ্ভূত 
য়ে শারদীয় দূর্গাপূজা বাংলার সবশ্রেষ্ঠ সামাজিক উৎসবে পরিণত 
ঠয তার মধ্যে ছুটি মুখ্য কারণ ছিল। একটি--মানবিক, অপরচি-_ 
অর্থনৈতিক । দেবী দুর্গ! শুধু একা পৃঁজিতা হননা, লঙ্গে থাকেন 
পুত্র-কন্তাগণ। এটিকে বাঙালী পারিবারিক চিত্রের প্রতিচ্ছবি 
বলে অত্যুক্তি হয় না। পুজার অর্থনৈতিক দিক ব্যতীত একটি 
সামাজিক দিকও আছে। এই পৃজয় সমাজের সর্বস্তরের লোক অংশ 
গ্রহণ করে। অর্থও পায়। ছ্র্গাপুজার আয়োজন করতে হুলে 
শান্তুজ্ঞ ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে বেশ্যাদ্বার পর্স্ত দৌড়তে হয়। 
কামার, কুমোর, জেলে, মালী প্রভৃতি সমাজ বন্ধুরাও অবশ্য 
প্রয়োজনীয়। 

এই জেলার আন্দুল রাজবাড়ীর একটি প্রথ' ছিল- বিজয়! 
দশমীর দিন স্থানীয় তথাকথিত নিয়শ্রেণীর '্রীলোকেরাও প্রা 
খরণের জন্ত আমন্ত্রিত হত। অনুমান, বাংলায় আর্ধবসতি বিস্তারের 
প্রথম যুগে উচ্চবর্ণের লোকের! নিম্নবর্ণের ( আধেতর ) লোকেদের 
ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল থাকাতেই প্রথাটির উত্তব। গ্রামের 
অবস্থাপন্ যে লব লোক দৃর্গাপূজার প্রবর্তন করতেন ভার! মালী, 
কামার, কুমোর প্রভৃতি জম্প্রদায়ের লোকেদের চাষবাসের জন্ত 
জমি দিয়ে রাখতেন যাতে পৃজার সময় তারা জিনিস ব শ্রম দেয়। 

রাষ্ট্র যখন ছিল কেবলমাজ্র পুলিশীরাষ্ট্র--কল্যাণকর রাষ্ট্র 


(২৫০ ) 


লোকপ্রকৃতি 


নয়--তখন কেন্দ্রীভূত সম্পদের সুছু না হলেও কিছুট1 সমাজের 
সকলের মধো বণ্টন করার জন্তচ আমাদের শান্ত্রকারের! যেভাবে 
দুর্গাপূজার বিধান দিয়ে গেছেন তাতে ধনবণ্টন বিষয়ে ষ্ঠাদের সমাজ- 
তান্ত্রিক দৃষ্টিভগীর প্রশংসা না করে উপায় নেই। 

সমাজের অভিজাত ব্যক্তিবর্গ এখন যেমন জন্মদিন বা বিবাহ- 
বাধিকীতে অথবা অন্ত কোন ব্যক্তিগত উৎসবে হোটেলে ব। বাভীতে 
“পার্টি দিয়ে নাম কিনতে চান, পাশ্চাত্য প্রভাবমুগ্ধ হবার আগে 
এদেশে নাম প্রচারের সর্বে ৎকুঞ্ট পন্থা! ছিল বাডীতে বারমাসে তের 
পার্ণ করা ও সেই উপলক্ষে আত্মীয় পরিজন ও প্রতিবেশীদের 
নিমন্ত্রণ করে বাড়ীতে খাওয়ান। পার্ণগুলির মধ্যে দূর্গা পৃঁজা 
যখন' শ্রেষ্পৃঞ্জ। হিসাবে গণ্য হতে শুরু করল তখন ব্যয়-বাহুল্যের 
জন্য সকলে এর অনুষ্ঠান করতে পারত না। কেননা তখনও 
বারোয়ারী পৃঞ্ধার ( সার্জজনীন ) গ্রচলন হয়নি । 

গ্রাম হাওভায় প্রায় ৩০০ বছরের পুরাণে কয়েকটি পৃজার 
সন্ধান পাওয়া যায়। উদয়নারায়ণপুর গ্রামের বিনোদবাটী নামা- 
স্কিত মুখোপাধ্যায় বাডীএ দুগর্ণাপূজা তার মধ্যে একটি। এখানের 
পৃজার বৈশিষ্ট হল-_গৃহস্বামী মুখোপাধ্যায়রা নিজেই পৃজ1 করেন। 
বিনোদবাটী থেকে প্রায় ছমাইল দূরের শিবপুর গ্রামের ( শিংটী 
শিবপুর ) গাঙ্গুলী বাড়ীর পুঞ্জায় এখনও বলি হয়। এই শাক্তবাড়ীর 
এক পুত্র শৈব আরাধনায় আকৃষ্ট হয়ে তারকেস্বরের পৃঁজায় ব্রতী 
হন। শিংটা শিবপুরের চক্রবতত্বাড়ীর কাষ্ঠনিমিত জয়চণ্তী-দূর্গার 


(২৫১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


পৃঁজাও বছদিনের পুরাতন । এদের প্রতিমার বিসর্জন হয় না। 
আমতা থানার গাজিপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ীর দূর্গাপূজাও 

প্রায় পাচ শতাধিক বৎসরের প্রাচীন পৃজা। অবশ্য এই পৃঞ্জার শুরু 
এদের হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামের আদি বাসস্থানে। 
তবে এদের চাওড়ায় বসবাসও শতাধিক বংসরের অধিক । এদের 
প্রতিমার বৈশিষ্ট্য হল-_মাত্র মহিষান্থুরমর্দিনী মৃতির পুজা হয়-_ 
সঙ্গে কাতিক, গণেশ, লক্ষ্মী ও সরন্বতীর মি থাকে ন!। 

বালীর বুড়িমার আটচালায় দেবী দুর্গাই বৃড়ীম। নামে পুজিতা 
হন। দেবী পিংহবাহিনী বটে তবে সিংহের শরীরে ঘোড়ার মুখ । 
জনশ্রুতি তিন-চারশে! বছর আগে নদীয়ার ম্বনামখ্যাত পণ্ডিত 
রামভদ্র ম্যায়ালঙ্কারকে মুঘল দরবার থেকে বালী গ্রামের চৈতল- 
পাড়ায় ২৮* বিঘা জমি দান করায় পণ্তিত মশাই এখানেই স্থায়ী- 
ভাবে বনবাস করতে থাকেন। এই বংশেব রামগোবিন্দ ভট্টাচার্য 
(চট্টোপাধ্যায় ) আটটি চাল! তৈরী করে টোল প্রতি্ঠ। করেন ও 
ূর্গাপৃজজার প্রবর্তন কবেন' পুজায় প'ঠা বলিও হয়। স্থানীয় 
ব্যক্তিগণ পৃজাটিকে পশ্চিমবঙ্গের সর্বপ্রাচীন দূর্গোৎসব বলে দাবী 
করেন। 

হাওড়া শহরের পৃজাগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ ওষধ ব্যবসায়ী 
৬বটকৃষ্ণ পালের পৈত্রিক বাড়ী (শিবপুরের প্রাক্তন ট্রামডিপোর 
নিকট ) দুর্গাপূজায় এখনও মোষ বলি হয়। এবাড়ীর দুর্গার নাম 
অভয়া-_ধার ছাত মাত্র ছুটি। শিবপুর সালকিয়ার কয়েকটি বাড়ীর 


(২৫২) 


লোক প্রকৃতি 


পৃজায় এখনও পাঠাবলির প্রচলন আছে। 

১৯০১ লালে স্বামী বিবেকানন্দের দিদ্ধান্ত অনুসারে বেলুড়- 
মঠে প্রথম দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়! পূজারী ছিলেন ব্রহ্মচারী 
কৃষ্ণলাল, তম্ধারক স্বামী রামকফণানন্দের পিতা ঈশ্বরচন্দ্র ভট্রাচাধ্য। 
পৃজার নয় মাঁস পরেই স্বামীজির মহাপ্রয়াপ ঘটে । 

বাংলায় সার্বজনীন পুজা শুরুর বছর দুই-তিনেব মধোই 
১৯২৭ শ্রীষ্টাব্ে হ'ওড়ায় সার্বজনীন দুর্গাপৃক্জা হয় বামাচরণ কুণ্ু'র 
নরসিংহ দত রোডস্থ উদ্যানে যার উদ্যোক্তা ছিলেন হরেব্দ্রনাথ 
ঘোষের নেতৃত্বাধীন হাওড়া সেবা সংঘ। পৃজা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত 
৩৬ দিন ব্যাগী প্রদর্শনীটির উদ্বোধক ছিলেন শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্ত! । 

পুজা পলক্ষে গ্রামের সকলকে পেট ভরা প্রসাদ বিতরণের 
প্রথা আজ আর নাই। জামস্ততান্ত্রক সমাজ ব্যবস্থা বদলের 
ফলেই প্রথাটির পরিবর্তন ঘটেছে। এখন একার অর্থে ও সামর্থ্য 
পুজার পরিবর্তে বারোয়ারী পুজারই সংখ্যাধিক্য। ্বৃতি নিমনাণে 
বৈচিত্র, মৃতিগঠনের উপাদানে বৈচিত্র্য এবং বিচিত্র মগ্ুপ ও 
আলোক-সঙ্জ] বারোয়ারী পৃঁজা-সমুহ্থের অবদান। 


প্রতিমা ও পুজায় বৈচিত্র্য 


প্রচলিত দুর্গা মুতির পরিবর্তে অনেক জায়গায় শুধু শিব-ুর্গা 
কোথাও বা দশ-মহাবিষ্তা৷ মৃতিও দুর্গাপৃজার বিধানে পৃজিত। হন । 
মাটির পরিবর্তে কেউ বীশের, কেউ তুষের কেউ বা ধানের শীষের 


(২৫৩ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বা অন্ত কোন উপাদানে মূতি গড়েন। আগে সংপুত্র-কগ্ত। দেবী 
ূর্গার মৃতি একটি চলচিত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। ব্যক্তি 
স্বাতস্ত্রোর যুগে আজ প্রত্যেকের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চে। 


রসপুরের রায় পরিবারের আদি পুরুষ যশশ্ন্দ্র শেরশা'র 
সমসামগ্লিক, তার প্রবর্তিত দুর্গাপূজায় লক্্রী-সরশ্বতীর সংস্থান 
কাতিক-গণেশের নীচেয়। ঢাকা-বিক্রমপুর থেকে প্রায় ১৬৫ বছর 
আগে ঝিকিরা গ্রামে আসেন শাগ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টাচার্য্য পরিবার । 
আদি বাসস্থানের ধার] অনুযায়ী এদেরও বাড়ীর প্রতিমায় লক্ষ্মীর 
নীচেয় কাতিক এবং সরস্বতীর নীচেয় গণেশের অবস্থান । এদের 
মতে পদ্ধতিটির নাম “জ্ঞান সিদ্ধ”। জ্ঞান বা সরন্বতীর নিচেয় সিদ্ধি 
বা গণেশের স্থান। রাউতার! গ্রামের ঘোষ পরিবার জাতিতে কায়স্থ 
হলেও একসময় নিন্সেরাই নিজেদের দৃর্গগুজায় পৌরঠিত্যকরতেন। 
তাই এ-বাড়ীর পৃজাতে শালগ্রাম শিলা [ নারায়ণ ] থাকেন না এবং 
চণ্তীপাঠ হয় না। বর্তমানে ব্রাহ্মণ পুরোভিত নিযুক্ত হ'লেও এখনও 
নিজেরাই ঘট স্নান করিয়ে এনে মণ্ডপ পর্য্যস্ত পৌঁছে দেন। এদের 
প্রতিমার চালচিত্রে থাকে কেবলমাত্র চামুণ্ড ম্বৃতি। লক্ষমী-সরদ্বতীর 
অবস্থান কাণ্তিক-গণেশের নীচে। 


১৯৭৬-এ হাওড়ায় যে ক'টি দুগর্ণপূজ। হয়েছে তারমধ্যে কদম- 
তল! চিত্তরঞ্জন স্মৃতি মন্দিবের শোলার দৃগণ গ্রতিমাটি হাওড় 
নাগরিক কমিটির বিবেচনায় শিল্প নৈপুণোর বিচারে হাওড়ার মধ্যে 

। 


(২৫৪) 


লোকপ্রকতি 


শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় প্রতিম! শিল্পী জন্বর সমাদ্দার ৫০১ টাকা 
পুরঞ্ধার লাভ করেন। 


শারদ! গ্রামে শারদ! পৃক্বা নিষেধ 

শারদ আমতা থানার কুশবেড়িয়া অঞ্চলের একটি গ্রাম । গ্রামে 
দৃগগপৃজা নিষিদ্ধ । কাবণ হিসাবে শ্রীমতী অভয়! ভট্টাচার্য্য 
জানাচ্ছেন__“গুরুজনদের মুখে শোনা_দশগ্রহরণ ধারিণী মা দৃগ? 
স্বয়ং এদেশে অধিচিত। হন এবং স্বগ্রাদেশ হয়ে বলেছিলেন এদেশে 
কোনদিন দৃগ্গপৃঁজা করা চলবে না। সেই থেকে এই গ্রামের নাম 
শারদ] এবং দুর্গাপুজ! নিষিদ্ধ হয়। আদেশ লঙ্ঘনকারী জনৈক 
ব্যক্তিকে দেবী সমুচিত শাস্তিও দিয়েছিলেন।” জেলায় আরও ছু; 
একটি গ্রামের অধিবাসীদের বিশ্বাস তাদের গ্রামে দৃগ্গাপুজ! করা 
অন্ুচিত। সার্বজনীন পুঁজ! অবশ্থ বর্ঠমানে এসব গ্রামে অনুষ্ঠিত 
হচ্ছে । প্রজা সাধারণের দারিগ্র্যতা, প্রজারাও হূর্গাপুঞ্জা করে 
জমিদারদের সমকক্ষ খ্যাতি অর্জনে যাতে না করতে পারে সেজন্য 
ভূম্বামীদের নিষেধাজ্ঞা, কোথাও বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জখিদারের 
গজাতে আপতি-ই মনে হয় উক্ত নিষেধবাণী'র জন্মদাতা 


কয়েকটি শক্তি পূজা 
চণ্তী ও ছূগণ ব্যতীত কালীপৃজার প্রচলনও হাওড়ায় যথেষ্ট। 
খালোড়েব পুরাতন কালীমন্বিটির ব্যয় নির্বাহার্থে আন্মানিক 
পাঁচশ বছর আগে রাজা কন্দর্প রায় প্রায় তিন'শ পর়ষট্টি দিঘ! জমি 


(২৫৫) 


হাওড়া জেল্লার ইতিহাস 


দান করেছিলেন। বেলুড় বাজারের কাছে জি. টি. রোডের ধারে 
রাণী কাত্যায়ণী ট্রাষ্ট পরিচালিত সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির । নেতাজী 
স্ভাষ রোডের উপর কালীবাবুর বাজারের কাছেও একটি সিদ্বেশ্বরী 
কালী মন্দির আছে। কাম্ুন্দিয়া শিবতলার কিছু দূরে ওলাবিবি 
তলা লেন ও হাজার হাত কালীতল] লেনের সংযোগস্থলে অবস্থিত 
হাজার হাত কালীর মন্দির । কলকাতার চোরবাগান নিবাসী আশুতোৰ 
মুখোপাধ্যায় নামীয় জনৈক ব্যক্তি আঃ ১৯১০ ত্রীঃ-এ গুরুর নির্দেশে 
ভার হাওড়ার জমিতে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন । শেষ জীবন 
তিনি মন্দিরের কাছেই কাটান । এখানে বৈশাখী পৃর্ণিমায় উৎসব হয়। 
এখন থেকে আট পুরুষ আগে আত্মারাম মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 
ভুবনেশ্বরী আজ বলুরহাটি গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী । যুগ্ন-সিংহবাহিনী 
মৃতিটি প্রান হুর্গণ প্রতিমার স্যায । লক্ষ্ী-সরম্ধতীর ম্যায় ছু'পাশে জয়া- 
বিজয়া, বৃষভ বাহন মহাদেব পৃথকভাবে অবস্থিত । দোল-পুর্ণিমার 
ূর্দিন পুজারভ, পরের দিন বিসর্জন। পুজায় ছাগ বলি হয়। 
আমতা থানার রসপুর গ্রামে বিষ্কাবাসিনী পৃঁজায় নবমীর দিন 
মোষ ও পাঠ বলি হয়। বলির পর কাটা মহিষ মুণ্ড নিয়ে চামুণ্ 
সৃত্য কর! ছয়, পূজার শুরু হয়েছিল ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্দে। * বেলুড় 
শিবৃতল! বারোয়ারী কমিটির ব্যবস্থাপনায় ১৭৭ বছরের পুরাতন 
্রী্রীবিন্ধ্যবাসিনীর তিনদিনব্যাপী পৃঁজ ও পনেরোদিনব্যাপী মেলা 
হয় গ্রীত্ম ধতুর শেষার্ধে কোন এক শনিবার। প্রবাদ ঘোড়ান্ুরের 
অত্যাচারে পীড়িত দেবতাদের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রদ্ধ! বিদ্ধাবালিনী 


(২৫৬) 


লোকগ্রকৃতি 


দেবীকে অস্তুর বধের জন্য পাঠান । দেবী কর্তৃক অনুর নিহত হলে 
দেবতার। নিয়ত দেবীর আরাধন! শুরু করেন। ইন্দ্র আনন্দে 
সু-বৃষ্টি দেওয়ায় বনুদ্ধর। শন্তপুর্ণ হয়ে ওঠে, সু-ৃষ্টির আশায় 
পৃঁজিতা বিদ্ধাচলের বিদ্ধ্যবাসিনীর অনুকরণে তৈরী অষ্টভুজ! দেবী 
ম্বতি সিংহের উপর উপবিষ্ট, ছুই পাশে জয়।-বিজয়া এবং নীচেয় 
মহাদেব। যে কৃষি-জীবি-সম্প্রদায় বালীগ্রামের আদি বাসিন্দ। 
নিঃসন্দেহে তারাই এই পৃজার প্রবর্তক । 

জনৈক সন্নাপী কর্তৃক বাকসাড] গ্রামে নবনারী পুজার 
প্রবর্তনের পর সাতঘড়া গ্রামে নবনারী পুজা [১৩১৩] সালে গরচলন 
হওয়। সত্বেও শেষোক্ত পুজাস্থানটি পুরাতন নবনারীতলা হিসাবে 
খ্যাত। নয়জন গোপনারীর বিচিত্র অঙ্গ সংস্থাপনে স্থষ্ট অবিকল 
একটি হস্তীদেছের উপর আসীন মৃতিযুগল রাধাকৃষ্ণের। তাই 
এটিকে শক্তিপ্‌জার অন্তর্গত করা ঠিক নয়-_- যদিও নাম নবনারী। 
গোকুল এবং মহাবলীপুরমে নবনারীর এই কুগর মতি খোদিত 
আছে। নয়জন নারী হলেন শ্ীরাধা! এবং তার আট সখী ললিতা, 
বিশাখা চিত্রা, চম্পুকলতা।, তুঙ্গবিদ্যা, ইন্কুলেখ।, রঙ্গদেবী ও স্ুদেবী। 
জীর্ণ প্রথম মন্দিরটি ১৩৩২ সালের ১৮ই আশ্বিন যোগীন্দ্র নাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় সংস্কৃত এবং পরে নৃতন মন্দির প্রতিঠিত 
হয়। লাতঘরার নবনারীর বাধিক পজা শুরু হয় বৈশাখী প বিমায় | 
বাকসাড়াঃর নবনারী ও ইছাপুরের সৌমাচগ্তীর পজার শুরু অক্ষয় 
তৃতীয়ায়। শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার ছুই নবনাধ্ধী, সৌম্/চণ্তী 


(২৫৭ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ও রামরাজার বিসজ'ন একত্রে হয় রামরুষপুর ঘাটে। 

ডাকিনী প জা হয় বাগনান থানার কল্যাণপুর গ্রামের শেষ 
প্রান্তে ডাকিনীতঙ্জায়। একটি বাল পুতে তার তলায় কিছু খৈ 
ঝুলিয়ে রেখে তার তলায় ডাকিনীর পজ। করা ইয়। 1১৬৬৩ খী:-এ 
[১০৬৯ সালে] পাঁচল! গ্রামে মহাদেব চন্দ্র যে বাসস্তী পজ! শুরু 
করেন যষ্ঠপুকষে সেটি ৩৫, নবীন মুখাজ জেন, শিবপুরে স্থানা- 
স্তরিত হয়ে আজও প্‌জিতা হচ্ছেন। 


রামরাজা পূজা 


ঈান্রাগাছির রামরাজাতলায় এবং বালীর রামনবমাতলায় 
রামচন্দ্রের মন্দির আছে। 

বারেন্দ্রভূমি হ'তে আগত সিদ্ধ শ্রোত্রিয় বাংস্ত গোল্রীয় 
চন্দ্রশেখর সান্ত/ল--কত বছর আগে নিশ্চিতভাবে বগা শক্ত 
সান্তরাগাছিতে বসবাস শুরু করেন। এ'রই গৃছদেবত] শ্রীরামচন্ত্র। 
জমিদরী ও চৌধুরী খেতাব পাবার পর এই বংশের অযোধ্যারাম 
চৌধুরী সাড়ম্বরে রামচন্দ্র পূজা! আরভ করেন। এসব প্রায় 
হুশ! বছরেরও আগের কথা। প্রতিষ্ঠার সময় পুরোছিত ছিলেন 
হজধর ন্যায়রত্ব। এখন এটি বারোয়ারী পজার রূপ নিয়েছে। 
প্‌জ! আরড-_চৈজমাসে রামনবমীর দিন, শেষ_-শ্রাবপ মাসের 
শেষ রবিবার । শ্রাবণ মাস মলমাস হ'লে বিসজ্ন আশ্িনে। 
২৩ ফুট উচু প্রতিমায় রামলীত] ব্যতীত আরও ২৪টি বিএছ আছে। 


(২৫৮) 


লোকপ্রকৃতি 


অধ্যাপক দীপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী অনিম] মুখোপাধ্যায় 
দ্বয়ের মতে বনুপার্থে রামরাজ! বিজয়ার দিনে নিচের ছডা গানটি 
গাওয়] হ'ত 

আহা মরি কি সভা হেরি সখের বাজারে 


ধন্য ধন্য এই বারোয়ারী ঠিক যেন অযোধা। পুরী 
সবাই বসে ব্রক্ষমচারী, জপে রাম হরে। 


দক্ষিণ হতে উলুবেড়ে, যত সব লোক আসে নৌক! চডে 
রং মেথে সং নডে চডে, তৃড,ক সওযার ঠাকাঁর করে। 


আহা! মরি কি সভা হেরি সখের বাঞ্জারে। 


গড়ভবানীপুর বাজারে কিছুকাল আগে থেকে রামচন্ট্রের বারোয়ানী 
পুজা শুরু হয়েছে। বালীর রামন্বমীতলায় লামচন্দ্রের পুজার 


শুরু প্রায় ছ'শে৷ বর আগে, নিত্য পুজিত এগারটি ঝিগ্রচ্থের 
মধ্যে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের ম্ৃতিগুলি অষ্টধাতুর 


রামের অভিষেকের সময় হনুমান তের নদীর জল এনে রামকে 
সান করিয়েছিলেন । সেই ঘটনার স্মরণে রামনবমীর আগের 
দিনে হনুমানজীর মুতিটিকে পান্ধী করে গঙ্গায় নিয়ে যাওয়া হয়। 
ফেরার সময় তের ভাড় জল নিয়ে আসা হুয়ু। পরদিন লেই 
জঙ্গে রামের মান হয়। আগে এই স্ানের খবর পাওয়াব পর 
লাত্রাগাছিতে রামের প্ঁজা ও মেলা শুরু হয়। 

শিব ও পঞ্চানন্দ 


দেবাদিদেব মহাদেবের পুজা ভারতের জর্বত্রই প্রচলিত। 
হাগুড়ায় তিনি বহু জায়গায় পঞ্চানন বা পঞ্চানন্দ নামে পজিত। 


(২৫৯ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


অনেকের মতে পর্ধানন্দ হলেন কোচ জাতীয় রমণীর গর্ভজাভ 
শিবের পুত্র। ঘোভার পিঠে বস! উগ্রম্নৃতি পঞ্চানন্দ ঠাকুরের 
পজার মন্ত্রঃ আদিত্য নিরঞরন নৈরাকার ন গ্রস্ত পণ্ানন ধর্ময়ে 
নমঃ। পজায় সর্বত্র ব্রাহ্মণের! পৌরোহিত্য কুজেও উলুবেডিয়ার 
জয়পুর গ্রামে পঞ্চানন্দের প জাগী হলেন জাত'তে বাগদী॥। হাওড! 
ময়দানের নিকটবত্তণ পণ্চাননতলাব নামকরণ পঞ্চানন্দেব পৃজা সবল 
হিসাবেই। 

হাওভার মাধা জয়পুর ( আমতা ), নানা ( ডভোমজুড ), শশাটি 
( শ্যামপুর ) গভূণ্ত জায়গার পঞ্চানন্দ পুক্জা বিখ্যাত। এখনও 
ছোট ছেলেমেয়েদের অস্থুখ করলে পঞ্চানন্দের পুরোছিতরা৷ ঝাড়- 
ফুঁক করেন, তাবিচ-কবচ দেন । কোথাও বা এরা ওঝ। রূপে বিষ 
নামান। 

পঞ্চানন্দের পৃজ্জার সঙ্গে একদিকে তান্ত্রিকত1 অপর দিকে নাথ 
যোগীদের নিরঞ্জন" ধর্ম ঠাকুরের উপাসন! মিলেমিশে এক হয়ে 
গেছে। ধ্যান; মন্ত্র জপ ও ছভায় আরবী ফারসী শব্দের সমাবেশ 
ঘটেছে। বাউড়িয়াতে নাথ যোগীদের মঠে পৃঁজ! পান কালী ও 
শিব। 

হুগলী জেলায় যেমন তারকেশ্বর, হাগুড়ায় তেমনি কল্যাণেশ্বর। 
শিব-পুরাণ অন্ুসারে- রাটে চ তারকেম্বর, গঙ্জতীরে চ কল্যাণেশ্বর | 
কল্যাণেশ্বর শিবের সেবাইত্ের উপাঁধি ঘোষাল। প্রায় ৫০০ বছর 
আগে আলোচ্য শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা। ঠাকুর রামকৃ্খদেব 


(২৬০) 


লোকপ্রকৃতি 


ভাগ্নে হদয় ও গুরু তোতাপুরী:ক নিয়ে এই শিবমুতি দর্শন করেন 
ও পৃঁজ! করেন। আজও প্রতি সোমবার বেলুড় মঠের মহ্থারাজগণ 
এই শিবের পৃজাদিতে আলেন। 

গড়ভবানীপুরে একটি শৈব মঠ আছে। পেড়ো থেকে মাইল 
চার দূরে কা্টশাকরা গ্রামে আকবরের আমলে রাজ! রুদ্্রনারায়ুণ 
প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অধিষ্ঠিত আছেন: রুদ্রেশ্বর শিব। লালকিয়ায় 
শেঠ বংশীধর জালান স্মতি মন্দিরে বঙ্গেশ্বর শিবের অধিষ্ঠান ২০০১ 
সম্ং থেকে। প্রায় দেড়শো! বছর আগে ওদং গ্রামবাসী মন্থেক্দ্ 
পোদ্দার নামীয় জনৈক স্বর্ণ বণিক কাশী থেকে একটি শিবলিঙ্গ 
নিয়ে এসে নিজ গ্রামে যাজনিক ব্রান্গণের অভাবে পার্ববর্তা 
বেড়াবেড়ি গ্রামে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। | 

চাওড়ার অনেকগুলি পঞ্চানন্দ ঠাকুরের স্ুু্জারী ও লেবায়েত 
নাথ যোগীরা। এর! বেশ কিছু ধর্ম ঠাকুর, শীতল, শিব ও কালী 
ঠাকুরেরও প্রতিচাতা! ৷ 

ধর্মপূজা 

ধর্মঠাকুর সম্পঞ্চিত লৌকিক কাহিনীটি হ'ল-_ সৃষ্টিকর্তা ব্রন্ধ৷ জগং 
স্ষ্টির পর যখন সেটিকে রক্ষা করার উপায় উদ্ভাবনে চিস্ত-মগ্ল 
তখন তার দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করে আবিভূর্ত হন ধর্মঠাকুর ৷ পরে 
কোন সময়ে কোন কারণে নারায়ণের সংগে ধর্মঠাকুরের বিবাদ 
ঘটলে নারায়ণের অভিশাপে ধর্মঠাকুরের পৃজারীরা হন অস্ত্যজ 
শ্রেণীর বাক্তিবর্গ। 


(২৬১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


এক দময় গাছের তঙ্গায় প্রস্তরমতিতে ধর্মঠাকুরের পৃজ। 
যেখানে শুরু হয়েছিল কালক্রমে সেই জায়গাগুজিই ধর্মতজা! নামে 
পরিচিত হ'তে থাকে । হাওড়াতে অনেক জায়গারই নাম ধর্মতলা | 
আ[দিতে ধর্মঠাকুরের পুরোহিতর! ছিলেন ডোম, পোদ বা বাগবদরী 
জাতীয়। বিষয়টির প্রতি কটাক্ষ করে এক সময় ছড়! বাধা হয়েছিল-_ 
ধম” ঠাকুর যেটা, সেটা ফিরিঙ্চি না৷ গোরা 
বামুনের হাতে নেয় ন! পুজো, পূজারী তার ডোম ব্যাটারা। 
পুজার উপকরণ ছিল--পচাই মদ, চাল ও দুধ। বলির জন্য 
নির্বাচিত হত _ শুকর বা মুরগী। ক্রমে বলি বন্ধ হ'ল, পূজার 
উপকরণেও পরিবর্তন ঘটল। মন্দির তৈরী হ'ল এবং ব্রাহ্মণ 
পুরোিত নিযুক্ত হলেন । পুজার মন্ত্র ও পদ্ধতি হাকন্দ বা ময়ুরভট্র, 
বূপরাম এবং ঘলরামের ধমণঙ্গল অনুসারে রচিত। পুজা সারা 
বছ€ই হয়, তবে জণাকজমক দেখা যায় বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের 
পৃ্ণিনায়। অনেকে বলেন--ধম' ঠাকুরের মৃতিবিহীন পৃজা এবং 
বাধিক উৎসবের দিন-_বুদ্ধের জন্মদিন-__বৈশাখী পৃর্িমা'তে নিকষ 
চওয়াটি বৌদ্ধ গ্রভাবের ফল । অনেক জায়গায় শীতল! ব! পঞ্চানন্দের 
পুরোহিতদের মত, ধমণঠাকুরের পুরোছ্ছিতরাও কোন কোন অন্ুখের 
ওষুধ দেন। 
ধমঠাকুরকে নাধারণে এত আপম মনে করত যে.মানুষের 
পরিরর্তে তাকেই দলিলে ইসাদী বা সাক্ষী মেনেছেন। রসপুর 
নিবাদী শ্রীপাচুগেোপ।ল রায় মহাশয় ছ'টি দলিলের উল্লেখ করে 


(২৬২) 


লোকপ্রকাত 


বলেন--প্রথম দলিলে ১২৪৫ বঙ্গাব্দে আমতা থানার কল্লিকাত। 
গ্রামের শ্রীজগমোহন খা প্রভৃতি “ইসাদ ৬ শ্রীন্রীধর্মদেবতা” 
এবং দ্বিতীয় দিলে রসপুর গ্রামের ১২৫১ বঙ্গাব্ের একটি কর্জ 
পত্রে “ইশাদ শ্রশ্রীধর্মদেবতা” লিখিয়া! ধর্মঠাকুরের প্রতি আস্থা] 
দেখান। সত্যই “দেবতারে মোর। আত্মীয় জানি।” 


আরও কয়েকটি পূজ1 ও উপাসনা! স্থল 


দশনামীপুরী সম্প্রদায় করুক রামরাজাতলার সাবি্রীপাঠস্থ 
শঙ্কর মঠের প্রতিষ্ঠা তারিখ ১৩২৬ বঙ্গাবের ১ল] বৈশাখ । 
প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমানন্দ পুরী স্বামী। শঙ্করাচার্য্যের মৃ্তিটি 
শ্বেত পাথরের। জনশ্রুতি মঠ প্রতিষ্ঠার আগে এই জায়গায় 
রামপৃঁজার প্রবর্তক চৌধুরী বংশীয় জমিদারগণ নাকি চৈত্রমাসের 
শুরু ভ্রয়োদশীতে মহ্থাবীর জয়ন্তী উৎসব এবং কাতিকী কৃকা! 
চতুদর্শশীতে মহাবীর নির্বাণ উৎসবের অনুষ্ঠান করতেন। ' কান্- 
ন্দিয়া এবং চক্রবেড়ের সংযোগস্থলে এক সিদ্ধপুরুষ তিব্বতী 
বাবার আশ্রম আছে। নিম্বার্ক বৈষণৰ সন্প্রদ্রায়ের ব্রজবিদেহী 
সম্তভদাস বাবাজী--সংলার জীবনে বিনি তারাকিশোর রায় .চৌধুরা 
এম, এ, বি. এল হিসাবে পরিচিত ও হাইকোর্টের উকিল 
ছিলেন--শালিমারের নিম্বার্ক আশ্রমের [ ১৩৩৯] প্রতিষ্ঠাত1। 
উলুবেড়িয়ার মিকট বাণীবনে একটি ব্রাহ্ম মন্দির আছে। সাত্রা- 
গাছিতে ১৮৫৭ খী-এ একটি ত্রাহ্মলমাঁজ প্রতিষ্ঠিত এবং ১৮৬৪ 


(২৬৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বী-এ বিলুপ্ত হয়। রামকৃফপুরের ব্রাহ্ম সমাজটির আয়ুক্কাল ১৮৬১ 
শ্রী: থেকে ১৮৬৮ শ্রীঃ পর্যস্ত। বেলুড়ের মুখার্জী লেনে শিখ 
সম্প্রদায়ের একটি গুরুদ্বার] আছে । 


সুন্দরবন অঞ্চলে দক্ষিপরায় বাঘের দেবত।। হাওড়া শহরে 
এব আবির্ভাব কিভাবে বল! শক্ত । কারো মতে ইনি ছিলেন 
ভুরশুট রাজবংশের কোন পরাক্রান্ত নৃপতি, কেউ বলেন রাজ। 
মুকুট রায়ের সেনাপতি | অর্থাৎ রাজ! বা! সেনাপতি যেই হোন 
না কেন বিশেষ কোন কৃতিত্বের অধিকারী হয়ে দক্ষিণরায় কাল- 
ক্রমে দেবতায় পরিণত হয়ে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে পৃজ! পাচ্ছেন । 
২৬৬, নেতাজী সুভাষ রোডের মন্দিরটিতে শীতলা ও কালীর পাশে 
আছে নিত্য পুজিত দক্ষিণ রায়ের বাঘে চড়া মৃতি। এছাড়া 
আছেন বরাঠাকুর, কালুরায়, ও বীকুড়া রায়। বীকুড়া রায়কে 
বাংল। কবিতায় শিবের পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে । বাগনান 
থানার অন্তর্গত সাওতা গ্রামে পৌষ সংক্রান্তিতে মনসা, জরংকারু 
ও বাস্থকীর সার্বজনীন পুজার সংগে জড়িত হয়ে আছে রাখাল 
বালক ও মনলার কাহিনী । রাখাল বালকের! খেঙ্ার ছলে মনস৷ 
গাছে পুজা করাতেই মনসাদেবী সন্তষ্ট হয়ে রাখালদের আশীর্বাদ 
করার ঘটনাটিই কাহিনীটির উপজীব্য । চৈত্র সংক্রাস্তির আগের 
দিন ূীলের অর্থাং মহাদেবের পুজা অনেক জায়গাতেই প্রচলিত 


আছে। এদিন বাগনান থানার বাঙ্গালপুর গ্রামে হর-পার্বতীর 


(২১৪) 


লোকপ্রকৃতি 


বিবাহ অনুষ্ঠান ও কামিক্ষে পর্ব পালন কর! হয়! অনুষ্ঠানের অংগ 
হিসাবে একটি মাছ কেটে তার রক্ত পৃজার ঘটের জলের সংগে 
মিশিয়ে দেওয়া হয় এবং পরে এ জল একজন সন্ন্যাপীর মাথায় 
ছিটিয়ে দেওয়া হলে তিনি মুছিত হয়ে পড়েন। পাঁচলা-বাস্থ্দেব- 
পুরে মাঘী-পৃণিমায় নারায়ণের রথযাত্রা হয়। ভু-ঠাকুরের পৃঁজা 
হয় কাতিক মাসের সংক্রান্তি অথবা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম রবি- 
বার। এ'কে কেউ বলেন স্র্যদেব, কেউ দুর্গা । বালীর ৫, কে, পি, 
কুমার গ্রীটস্থ শনি ঠাকুরের মন্দিরে দৈব ওষুধ দেওয়া হয়। শনি 
ঠাকুরের মৃক্তিটি লম্বায় দেড় ইঞ্চি, ওজনে ১৫০ গ্রাম, প্রতিষ্ঠাতা 
অঞবিন্দ যশ। কোন ধাতু দিয়ে মুতিটি নিত তা আজও নির্ণয় 
হয় নাই। আসল মৃতিটি বাধষিক পুজার দিন ব্যতীত সব সময় 
ঘটের জলে ডোবান থাকে। নিত্য পৃজা হয় একটি পাথরের 
স্বঙিতে । , সত্যপীর ব। লত্যনারায়ণ পৃঁজ। হিন্দু-সুসলমান ধর্মনমন্থযু 
প্রচেষ্টার স্বন্দর নিদর্শন। সত্যনারায়ণের ব্রত কথায় আছে-- 


'পুরাণ-কোরাণ কিছু নহে মতান্তর” এবং “যেই রাম জেই রহিম নাম 
একই হয়, ত্রি-ভূবনে নাহিক ছুই জানিবে নিশ্চয়'। সতানারায়ণ 
পাচালীকারদের মধ্যে ছুজন সমধিক প্রসিদ্ধ__ শঙ্করাচণ্য ও 
রামেশ্বর ৷ রামেশ্বরের সাকিম-ব€দাঁব1টি, যহুপুর গ্রাম । গ্রামটি 
বাগনান থানার নবাসন গ্রামের সন্গিকটস্থ। জি. টি. রোড 
ও শিবপুর রোডের সংযোগস্থলে পুঁজ! পান পীরবাবা। ওলাবিবির 


(২৬৫ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


পৃজায় গ্রচলনও হাওড়ায় যথেষ্ট । এগুলি হিন্দু-মুসঙ্িম ধর্ম- 
সমন্বয়ের উদাহরণ । 

হাওড়া শহরে জন্মাষ্টমী উৎসব গ্রতিপালিত হয় হাগডা টাউন 
হলে, ১৯৩০ থ্রী; থেকে ১৯, এম, লি, ঘোষ লেনে ডাঃ গুলিন 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার পুত্র ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ভোগে 
ঠাদের নিজ বাটিতে এবং আরও কয়েকটি জায়গায়। 


মসজিদ ও মাজার 


জগত্বল্লভপুর থানার ঝিংরা গ্রামের মসজিদটির নির্মাণকাল ১৮৫৬ বা 
৫৭ খীঃ নির্মাতা হুগলীর এককালীন জেল! শান্ুক দবীরুদ্ধিন 
ম্যাজিষ্রেট হাওড়ায় অনেকণ্ুলি মসজিদ আছে-_যেখানে পৌষ 
সংক্রান্তিতে বা ১লা মাঘ মেলা বসে। মলজিদগুলির মধ্যে 
বলুগাটি গ্রামের ছু'মাইল দক্ষিণে পীর গয়েসউদ্দিনের নামাঙ্কিত 
মসজিদ ও মুন্সীভাঙ্গার জুম্মা মসজিদের নাম উল্লেখযোগ্য। 
উলুবেড়িয়৷ মহকুমার অন্তর্গত বানীবনের জঙ্গল পীরতলায় আছে 
জঙ্গল গীরলাহেবের আন্তানা। কবি ক্ষেমানন্দ রচিত মনলামঙগলে 
অঙ্গজগীরের উল্লেখ আছে। অনুমান-একটি পরিত্যক্ত মন্দিগ 
এখানে মলজিদে রূপাস্তরিত হয়েছে । বীরশিবপুরের কাছে 
কানসোনা গ্রামে গীর গোরার্টাদের আস্তানা ও পুকুর আছে। 
রোগমুক্তির আশায় লব সম্প্রদায়েরই লোকই এই পুকুরে সান 
করেন। 


(২৬৬) 


লোকপ্রকৃতি 


ইরাঁণ দেশের অধিবাসী মানিকপীর হাওড়ায় পণ্ড সম্পদ রক্ষক- 
রূপে কল্পিত ছয়ে লৌকিক পীরে পরিণত হয়েছেন। মানিকগীরের 
আশীর্বাদে গরু-ছাগলের মড়ক হবে না ও হুধ বেশী হবে এই বিশ্বাসে 
হিন্দু-সুসলিম নিখিশেষে ভক্তগণ পীরের নজরগাহ ব! থানে গরুর 
প্রথম দুধ নিবেদন করেন, পীরের নামে সিরণী ও সন্ধ্যায় ধূপ 
দেন। নজরগাহগুলির সেবাইত [খাদেম ] গণ সাধারণতঃ মুসল- 
মান ফকির। মানিক্পীরের নজরগাহগুলিব মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর 
হ'ল সাকরাইল থানার অন্তর্গত মানিকপুর্রটি এটির অবস্থান গঙ্গার 
পশ্চিম তীরে ডেল্টা ভুট মিলের কিছু দক্ষিণে । উরস উৎসবের 
সময় এখানে কাওয়ালী, গজল ও ধনু সভার আসর বসে । নজর- 
গাহটির বর্তমান তন্বাবধায়ক বিখ্যাত ইট ব্যবসায়ী সেখ ব্রাদার্স। 
পাচল। থানার অন্তর্গত মানিকপীর গ্রামে নজরগাহ্ের ভিতর পীরের 
কল্পিত কবর আছে। বছর কুড়ি আগেও এখানে জাত বা মেলা 
বসত। হাওড়া--উলুবেড়িয়া এবং হাওড়া আমতা বাস রুটে খা- 
পাড়া ষ্টপেজের কাছে সন্ধিপুর বাজারের অনতিদূরেই আছে একটি 
মানিকগীরের থান। সাকরাইল থানার মির্ধ| পাড়ায় মানিকগীরের 
দরগায় মাটির ঘোড়া উৎসর্গ কর! হয়। প্রবাদ অতীতে এখানে 
জ্যান্ত ঘোড়াই উৎসর্গ করা হত। ভোমজুর থানার প্রসস্ত গ্রামে, 
মানিকপীরের সমাধির প্রতীক একটি ক্ষুদ্রস্তপ দেখা যায়। 

মানিকপীরের মাহাতআ্বাজ্ঞাপক পাচালী রচয়িতাগণের মধ্যে আছে 
মুন্ধী মহম্মদ পিজিরদ্দিন, ফকির মহম্মদ, জয়রদ্দিন ও আরে! 


(২৬৭) 


ছাওড়া জেলার ইতিহাস 


অনেকে । পাঁচালীগায়কগণ মলতঃ ককির সম্প্রদায়ের। গার! 
মানিকপীরের গীত গেয়ে ভিক্ষা করেন, কেউ কেউ মাছুলি ও তাবিজ 
দেন। মুন্শী মহম্মদ পিজিগন্দিনের মানিকপীরের কেচ্ছা! নামক 
পাঁচালীর কয়েকটি পংক্তি-_ 
এলাছি চাহ! কামরদ্দিন সাহা 
যে ছুরাত গোজারিল 
আল্লার দোয়ায় ছুই জেড়ক। হয় 
শাহ কামরদ্দিন ঘরে 
গঞ্জ মানিক নাম দিছে ছোবহান 
বাড়ে তার৷ দিনে দিনে । 
বালির দেওয়ান গাজীপীরের আস্তানায় হিন্দু-মুসলমান নিধিশেষে 
সকলেই সমবেত হ'ন। 


হিন্দু প্রতিষ্ঠিত মানিকপীরের দরগা 


দরগার মাথায় স্পুষ্ট অক্ষরে লেখ! আছে-_ 

“মানিকগীর ভরসা) সন ১২০৪ লালে তপন্বী বাগ্ছারাম রায়ের 
স্বনামধন্য পুত্র ন্বগঁয় রামজয় রায় স্থাপিত দরগা তদীয় বংশধরগণ 
কর্তৃক সংস্কার হইল। সন ১৩৫৬ সাল ২র! বৈশাখগ। 
প্রয়ে ১৮২ বছর মাগে ১২০৪ সালে [ ইং ১৭৯৭ ] বাংলার ধর্মীয় 
আন্দোলনের তযুগ-প্রবর্ত ক রাজা রামমোহন রায়ের বয়স যখন মাত্র 
২৫, তখন হাওড়ার গ্রামাঞ্চলে হিন্দু-মুদলমান সপ্প্রীতীর নজীগ 


(২৬৮) 


লোক গ্রকৃতি 


তিস'বে উল্লেখ করার মত কীন্তি রেখে গেছেন আমতা থানার 
রাউতাগ] গ্রথমের কেরানী বাটীর প্রতিষ্ঠাতা রামজয় রায়। সেই 
পীরের দরগার সংস্কার সাধন করে তার বংশধরেরা আজও ধর্- 
নিরপেক্ষতার যে এতিহা বহন করে চলেছেন তা চাঁওড়ার গর্ব | 

দো-চাল! রীতিতে তৈরী বেতাই বন্দর--ঝিকিরা বাস রাস্তার 
ধারে বিকিরার আগর বড় গ্রাম রাউতারার মানিকপীরের দরগার, 
প্রধান বাৎসরিক উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয় ইরা বৈশাখ । সেই সময় 
এখানে একটি মেলাও বসে। উতসবটির নাম সয়লা। রামজয় 
কেরানী শুধু দরগাই প্রতিষ্ঠা করেননি, এটির পরিচালন ব্যয় 
নির্বহ্ার্থ বেশ কিছু জমিও বরাদ্দ করে গেছেন। 


গীর্জা 


আমাদের শেষ বিদেশী প্রভূগণ তাদের প্রভৃকে ভঙজ্বনার জন্য 
হাওড়ায় বেশ কিছু উপাসনালয় স্থাপন করেন। ১৮২০ খী,ঃ-এ 
ষ্লহাম সাহেব হাওড়ায় যে চাচটি তৈরী করান সে জায়গাটি 
রেলের দখলে চলে গেলে চার্চটির বিলুপ্তি ঘটে । ১৮৩১ হী,-এ 
কুলেন প্লেসে [ বর্তমানে মুখরাম কানোরিয়া রোড ] পল, ডি, 
গ্রাডোলির উদ্যোগে একটি ক্যাথলিক চার্চের প্রতিষ্ঠা হয়। 
চাটি তৈরী করতে খরচ হয়েছিল ৪০০০৯ টাকা, যা অধিকাংশই 
দিয়েছিল কলকাতার তৎকালীন পতুগিজর।। ১৮৩২ খী,-এ 
চাঁচটির নূতন নামকরণ হয়-চার৮ট অফ আওয়ার জেভী অফ 


(২৬৯) 


হাওড়া (জলার ইতিহাস 


ছাগী ভয়েজ। ১৮৩১ খীঃ-এ বিশপস্‌ কলেজ প্রাঙ্গনে সরকার 
প্রদত্ত পাঁচবিঘ! জমির উপর গথিক স্থাপত্য রীতিতে নিমিত চার্চ 
অব ইংল্যাণ্ডের প্রথম গীর্জাটির স্থপতি উইলিয়াম জোন্স। 
উনবিংশ শগুকের শুরুতে দি মিশন অফদি সোসাইটি ফর দি 
প্রোপাগেশন অফ দ্দি গ্ুপেল খী,ট ধর্ম প্রচার শুরু করার পর 
ছ'জন ব্রাহ্মণ মহিলা খীষ্রধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬০ শ্রী:-এ 
বালীগ্রামের জগতচন্দ্র গাঙ্গুলী খাষ্ধর্ম গ্রহণ করে রেভারেগু 
ফলিপ গান্ুলী হয়ে সমুদ্র পারে গিয়েও যে হাওড়ার কথ! ভুলতে 
পারেননি তা তার 11 8101 76110101 01 016 11170905 
410 2 51981010117 1119 9১101191109 গ্রন্থ পাঠে জান! যায়। 
ত, চার্চ রোডের সেন্ট টমাল চার্চ স্কুল কতৃপক্ষের স-ন্দ£-সম্ভবত 
হাওড়া শহরের মাটিতে সেন্ট টমাল চা্৮-টিই বর্তমানে সবচেয়ে 
প্রাচীন ইমারৎ ' এটির নির্মাণকাল ১৮২৬ খাষ্টাব্ৰ। অবশ্য ১৭, 
মৌলানা! আবুলকালাম আজাদ রোডস্থ হাওড়! ব্যাপটিষউ চারের 
প্রতিষ্ঠা বসরও ১৮২৬ খীঃ বলে দাবী কর! হয়। 


জৈন মন্দির 
বালীর ১% নং জটিয়া রোডে একটি দিগম্বর জৈন মন্দির 
আছে। লিলুয়ায় সম্প্রতি নিমিত হয়েছে একটি শেতা্বর মন্ৰির। 


মন্দির 
আমাদের স্থাপও/ ও ভাক্কধোর প্রকৃ্ পরিচয় পাওয়। যায় মন্দির 


( ২৭০ ) 


লোক প্রকৃতি 


গাজর ও দেবমৃতি নির্মাণে । হাওড়ায় যে কয়টি পুরাতন মন্দির__ 

বর্তমানে ব্যবহৃত অথবা পরিত্যক্ত আছে সেগুলির অধিকাংশই 
আটচাল! ধাচের, ছু-একটি চারচালা! অথবা] নবরত্ব। টেরাকে'ট! 
[ পোড়ামাটির ] কাজের নিদর্শন প্রচুর। পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি 
সংগ্রহশালা এবং নবাসনের আনন্দ নিকেতন কীতিশালায় টেরা- 
কোটা! কাজের নিদর্শন সংরক্ষিত আছে। 


সপ্তদশ শতাব্দীতে নিমিত ১২টি দেবালয়ের তালিকায় দেখ 
যার ৬টি শিবের, ১টি ধের, ৩টি গোপাল, কৃষ্ণ বা শ্যামসুন্দরের, 
১টি চণ্তীর এবং ১টি ভূবনেম্বরীর। মন্দির ও সেগুলির প্রতিষ্ঠা 
বৎসর হ'ল--- 


(১) আমতার মেলাইচণ্তী (১৬৪৯) প্রবাদ-সতীর বাঁ 
পায়ের মালাইচাকি এখানে পড়েছিল। (২) মেল্পকের মদন 
গোপাল জীউ (১৬৫১) (৩) স্থলতানপুরের ঘটিয়ালশিব (১৬৬৫)। 
(৪) মহিষামুড়ির ভুবনেম্বরী (১৬৭৯) (৫) খড়িয়পের খঙ্োশ্বর 
শিব (১৬৮১)। (৬) গড় ভবানীপুরের মণিনাথ শিব (১৬৮৪)। 
(৭) জয়পুরের মতিলাল ধর্মরাজ (১৬৮৫)। (৮) খালনার 
করায় জীউ (১৬৮৫) (৯) ঝিকিরায় শ্যামনুন্দগ্ধ জীউ (১৬৯১)। 
(১০) কল্যাণচকের রামেশ্বর শিব (১৬৯২)। (১১) বরষইপুরের 
রঘুনাথ শিব (১৬৯৪)। (১২) গাজীপুরের পরিত্যক্ত শিব মন্দির 
(১৬৯৫ )। 


(২৭১) 


হাওড়া জ্বেলার ইতিহাস 


হওডার পুরাকীন্তির আলোচন! প্রসঙ্গে শ্রীতারাপদ সাতরা মহাশয় 
কয়েকটি নিদ্ধান্তে পৌঁছেচেন। সিদ্ধান্তগুলি হল জেলার সাধারণ 
ধর্ম মত, মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্মাণকারীদের উপজীবিকা, 


বাসস্থান এবং মন্দির নির্মাণের উপাদান সম্পর্কে । জেলায় মহাযানী 
বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজাদের শাসন প্রভাব বিশেষ অনুভূত হয় 
মা। পক্ষান্তরে নাথ জৈনদের প্রভাব লক্ষণীয় । হাওড়ায় মন্দির 
প্রতিষ্ঠ'তাদের বৃহৎ অংশই ছিলেন জমির উপদ্বত্বভোগী অথবা 
ব্যবসায়ী ধনিক সম্প্রদায়, অল্প অংশ পৃজারী, পুরোহিত প্রভৃতি । 
লীমিত বিত্তের অধিকারী ছিলেন বলে মন্দির গুলির মধ্যে 
টেরাকেট! কাজের নিদর্শন অগ্রচুর--২৩৪টি মন্রিরের মধ্যে মাত 
৬৮টিতে--অবশিষ্টগুলি চুণ বালির পলস্তারাবৃত। কতকটা! বাদামী 
রঙের জোংড়| শামুক পুড়িয়ে চুণ তৈরী করে সেই অর্ধতরল 
চুণের সংগে কলি মিশিয়ে ঠাকুরবাড়ী এবং বসতবাড়ী অলংকৃত 
করার প্রথ। আঠারে! থেকে বিশ শতকের প্রথমদিক পর্যন্ত দেখা 
যায়। পঙ্খের কাজের সবচেয়ে প্রাচীন নিদর্শন দেখ! যায় প্রায় 
তিনশ বছর আগে তৈরী গড় ভবানীপুরের মণিনাথ শিবমন্দিরে। 
কারিগরর! ছিলেন প্রধানত স্ত্রধর বা! মিস্ত্রী সম্প্রদায়ের, পদবী 
চত্্, রাম, দে, সেন, দাল, মাইতি, রক্ষিত ইত্যাদি। অধিকাং- 
শের বাসস্থান--থলে, রাউতার1) বঝিখিরা, রায়চক, ভোজান, 
কেশবপুর, ক্ষেমপুর, বিনোলা, কৃষ্ণবাটি, নিশ্চিন্তপুর প্রভৃতি গ্রাম । 


(২৭২) 


লোকগ্রকৃতি 


কয়েকটি গ্রামীণ মন্দিরের কথা 


অযড়াগড়ি--এখানের গঞজলক্্রী মন্দিরটির [১৭২৯ খ্রীঃ] 
দেওয়ালে কৃষ্ণলীল! ও রামায়ণের চিত্রাদি লক্ষণীয়। দধিমাধবের 
মন্দিরটি শিকার ও লঙ্কাযুদ্ধের দৃশ্ঠাদি দ্বারা অলংকৃত । উভয় 
মন্দিরেই আজ ভগ্লাবস্থ।। 

আসওা-১৭৭৭-এ নিশিত শ্রীধরের বিরাট নবরত্ধ মন্দির 
গাত্রে লঙ্কাযুদ্ধের চিত্র অস্কিত আছে। ভগ্ন মন্দিরেও নিত্য নারায়ণ- 
শিল! পূজিত! হ?ন। 

কল্যাণপুর- নবরত্ব ধাচের দামোদর [ ১৭৮৬] এবং 
পুরাতন কালীমন্দির আছে। 

গাজীপুর--ভূবনেশ্বরী মন্দির [ ১৬৮৯] গাত্রে কফলীলা 
ও রামায়ণের চিত্র দৃশ্যমান। 

গড়ভবানীপুর- গ্রামটির পশ্চিমাংশে বিলুণ্ড রাজৈম্বর্য্ের 
সাক্ষা দিতে ভগ্ন অবস্থায় ই'টের দোতল! মন্দিরটির কিছু অংশ এখনও 
দাড়িয়ে আছে । মন্দিরটি নবরত্ব ধাচের ও টেরাকোটা কাজ সমন্বিত 
পশ্চিমবঙ্গে ই'টের তৈরী এরূপ বিশাল মন্দির বিরল। অনুমান 
সেজনাই উঁচু কিছুর উপম! দেবার জন্য “উচু যেন পেঁড়োর মন্দির” 
এই গ্রবাদ বাক্যটির স্থষ্টি হয়েছে। 

দোতল! মন্দিরটির একতলায় ছিল, চতুভূ্জ গণেশ, ছিভূজ! 
ইন্দ্রাণী, ছিভুজ! অভয়, চতুভূজ1 সিংহবাছিনী, দশতৃজ! দুর্গা, 


(২৭৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


গঙ্গাধর শিব, গোপাল, গোগীনাথ, দামোদর ( চক্র ), রাধিক1 ও 
কাশীনাথ শিব। ভবাশীপুরের বাজারের পিছনে আছে মণিনাথ 
শিবের মন্দির । ভূরশুট--রাক্ নরনারায়ণ মন্দিরের সেবাকার্ধ্যের 
জন্য যে ১০১ বিঘা! জমিদান করেন, তার হিসাবটি হুল--গড়- 
ভবানীপুর সহতবাটী-_-১০, সোনাতুলা--২।, আড়গড়ি--৪% 
অহল্যাবিধিচন্দ্রপুর-- ১৫, টাপাডাঙ্গা--৩২, লহরা--৩) কোঙর- 
চক--৬ কান্ুপ'ট--৬॥, প্রতাপনারায়ণপুর দক্ষিণ_-২, হায়াত- 
পুর-_৮, খাদানি_-১৪, চুণীছিট--৮, এবং দিগবাই-_২ বিঘা । 

জগত্বল্লভপুর--পাল পরিবারের আটচাল! শিবমন্দিরটির 
নির্মাণ সময়-_-১৬৮৪ হ্রীঃ। প্রায় ৬০০ গজ দূরে আর একটি 
শিব মন্দির আছে। নিকটেই আছে ১৮৯২ খ্রী-এ নির্গিত মহেস্রশবর 
শিবের মন্দির । সেন বাড়ীর হর-গৌরী মন্দিরটির গঠন কুটারের 
ন্যায়। বর্তমানে বিগ্রহদ্ধয় অপহত। রথের আকংতি বিশিঞ্ আর 
একটি মন্দিরেও কোন বিগ্রহ নাই। এই থানার উত্তর গোবিন্দপুর 
গ্রামে আঃ ১৭০৯ খীঃ-এ হরনাথ বনু নিমিত ৭* ফুট উঁচু শিব 
মন্দিরের চূড়! পাঁচটি, আদিতে নাকি নয়টি ছিল, পরে চারটি ভেঙে 
ফেলা হয়। 

জয়পুর-টেরাকোট! কাজ সমৃদ্ধ মতিলাল ধসের মন্দিরের 
নির্মাণকাল ১৬৪৮ খ্রীঃ। জয়চগ্তীতলার শ্রীধরের মন্দির তৈরী 
হয়েছিল ১৭৮২ গ্রী-এ। ১৭০৫-এ কালীরাম রায় তৈরী করেছিলেন 
দোতল! লক্মী-জনার্দান মন্দির। 


€ ২৭৪ ) 


লোকপ্রকাঁতি 


দেউলপুর--হয়ত কোন সময় বছু দেব দেউলের অস্তিত্ব 
হেতু গ্রামটির নাম হয়েছে দেউলপুর। প্রায় একশ বছর আগে 
সিংহুবাছিনী দেবীর ভোগ মন্দিরসহ পাক মন্দিরটি বর্ধমান রাজের 
অনুকুল্যে নিমিত হয়। দেবীর মতি দার নিমিত। পশ্চিম- 
পাড়ায় আছে--জটিরাম ঘোষ [ ১২৫০ সাল ] নিমিত টেরাকোটা 
কাজ সমৃদ্ধ তিনথাক ছাদ যুক্ত বারোচাল। ই'টের তৈরী শিব মন্দির। 
এ-ধরণের মন্দির পশ্চিম বাংলায় খুবই বিরল। 

নিজবালিয়া_জগত্বল্লভপুর থানার এই গ্রামে আছে প্রায় 
বারগশ বছরের পুরাণে। সিংহবাহিনীর মন্দির। দেবীর মন্দিরের উঃ 
পৃর্বে বাবা পিপিলেশ্বর মহাদেবের মন্দির । 

বালটিকুরী--১৩২৩ লালে এখানের সদানন্দ মঠটি নিষ্রিত 
হয়। 

বাগনান [ মেললক এ জেলার সর্ব পুরাতন পৃঁজিত মন্দিরটি 
হুল বাগনানের [ মেল্লাক ] মদন গোপালের বিরাটাকৃতি মন্দিরটি । 
রামায়ণে বর্ধিত রাম-মাঁরীচ কাহিনীটি টেরাকোট। কাজের মাধ্যমে 
মন্দির গান্রে চিত্রিত আছে। 

রতনপুর- শ্যামপুর থানার রতনপুর গ্রামে ভৈরব মহাকালের 
উপর দণ্ডায়মান! ছিভূজ! রতনমাল। দেবীর । মন্দিরটির চাল টালির 
চৈত্র সংক্রাস্তিতে রতনমাল! দেবীর বাধিক পুঁজ উপলক্ষে গাজন 
হয়। লেদিন গ্রামস্থ অন্য একটি শিবমন্দিরেও গাঞ্জন হয়। 
কথিত আছে-শ্রীমস্ত সদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে দেবীদর্শন 
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করেছিলেন। তখন দামোদর নদের প্রবাহ পথ,ছিল মন্দিরের 
পূর্বদিকে, এখন নদী ছু'মাইল দুরে। 


রায়তুরা- ঘোষ পরিবারের আটচাল! সীতারাম মন্দিরটির 
নির্মাণকাল ১৭** শ্রীঃ। মন্দিরগাত্রে কৃষলীল] ও সপ্তদশ 
শতকের সামাজিক চিত্র অন্কিত আছে। কেরানী বাটার আটচাল৷ 
দামোদর মন্দিরে (১৭১৬ খ্রীঃ) মুদ্ধি নাই, ঘটে পূজা হয়। রায় 
পরিবারের আটচাল! দামোদর মন্দির ( ১৭৬২ থী,) গাত্রে কফলীলা 
ও রামায়ণ কাহিনী চিত্রিত আছে। 


শ্যামপুর- ুলভানপুরের চারচাল! শিব মন্দির ( ১৬৬৬ খীঃ) 
গাঞ্জে টেরাকোটা কাজের রাম-মারীচ চিত্র অংকিত আছে। 

সিংটি-এই গ্রামের লক্্মী-জনার্দনের আটচালা মন্দিরটি 
আনুমানিক ( ১৭৭৭ খী:ঃ ) আকারে ছোট কিন্তু কৃঝলীল। বিষয়ক 
টেরাকোট! চিত্রে সমৃদ্ধ। নিকটস্থ শীতল! মন্দিরের টেরাকোট। 
কাজে রামায়ণ ও পৌরাণিক দৃশ্যাবলীর সন্ধান পাওয়া যায়। 

মেল1- ভ্রীঅশোক মিজ সম্পাদিত পশ্চিমবঙ্গের পৃজা-পার্ধন 
ও মেলা (২য় খণ্ড) অনুমারে হাওড়া জেলার মেলার সংখ্যা 
দেড়শতাধিক। মেলাগুলিকে (১) পৃজা-দেব-দেবী ও ধর্মমূলক 
(২) উৎলব পর্ব-পার্বনমুলক এবং (৩) কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব 
বৰ! ব্যক্তি মহাত্মা স্মরণে এই তিনভাগে ভাগ করে ডঃ সুভাষ 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন-_-লোকমানসের স্তরে স্তরে যে আচার- 
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বাযবঙ্ার, রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস প্রবাহিত 
হয়ে চলেছে মেলা! পুজ। পার্ধনগুলিকে অনুসন্ধান করলে তার একটি 
পরিপৃর্ণ রূপ আমাদের চোঁথে পড়ে। কোন আদিমকাল থেকে 
বিভিন্ন রূপাস্তরের মধ্যেও মানুষের আদিম ধারণাগুণি এই সৰ 
লোক জীবনের কেন্দ্র বিন্দুতে সংহত হয়ে আছে তারও পরিচয় 
আন! যায় এই সব পৃঁজা-পার্ধনাদিগুলি অনুসন্ধান করলে। 


লার| বছর ধরে যে সব বিভিন্ন ধরণের পৃজা-পার্বন উৎসবকে 
কেন্দ্র করে মেলা বমে তারমধ্যে প্রধান ছল রথের মেল! এবং 
চড়কের বা] গাজনের মেলা । এছাড়। আছে জন্মাষ্টমী ও শিবরাত্ির 
মেলা । সীত। নবমীতে মেল! হয় নিজবালিয় গ্রামের পিপিলেশবর 
শিবের । চেত্র মাসে শিবায়ন হয় আমতা থানার কুশবেড়িয়া 
গ্রামের বাণেশ্বর শিবের । 


গীরের উরল কোন মঙ্থাপুরুষের আবির্ভাৰ বা ব্যক্তি মাহাত্বা 
স্মরণে অনুষ্ঠিত মেলার উদাহরণ। শ্য।মপুর থানার পিছলদগ্- 
গ্রামের মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় শ্ীটৈতস্থদেবের অবির্ভাব ম্মরণে। পৌষ 
সংক্রান্তি বা ১লা মাঘ অনেক গ্রামে গীরের মেলা বসে। কয়েকটি 
পীরের মেলার নাম ও গ্রাম-__মুন্সিরছাট--ফতেয়ালী গীর, বেছুয়া- 
গুজারপুর-_মাত্রী পীরসাহেব, ইসলামপুর, নয়াচক--মাণিকগীর, 
বানীবন- জঙ্গল বিলাপগীর, ইললামপুর--গাজীপীর, নলপুর-_ 
সরেঙ্গ|শীর, শিবগঞ্জ--মহদ্মদপীর। গয়েসপুর-_ গিয়া উন্দীনপীর, 
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সীতাপুর- দেওয়ানপীর, বামুনপাড়া-_কতোয়ালীপীর ৷ মেলাগুজির 
স্বায়িত্বকাল স্থান বিশেষে এক দিন থেকে একমাস পর্যস্ত। 


উদয়নারায়ণপুরের লিংটি গ্রামের ভাই খা পীরের উরস 
উপলক্ষ্যে অন্ুষিত মেলাটিই জেঙ্ার সর্বপ্রাচীন মেলা--প্রায় সাতশ? 
বছরের প্রানে! | সর্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী মেল! সত্রাগাছির রামরাজা- 
তলার মেলা । শুরু চৈত্রমাসের শুরলানবমীতে, শেষ শ্রাবণ মাসের 
শেষ ররিবারে । সর্বাধিক জনসমাগম হয় ভোমজুর থানার মাকডদহ 
গ্রামে দোল পুৃঁণিমার পর পণ্মী তিথিতে অনুষ্ঠিত মাকড়চণ্ডীর পণম 
দোল উপলক্ষে অনুঠিত মেলায়, প্রায় পণ্াশ হাজার । 


মেলাগুলির পর্যযালোচনায় স্পৃষ্ঠ হয় পুজা-পার্নের ক্ষ 
বৈদিক ব্রচ্মা, বিষু, ইন্দ্র প্রভৃতির পৃঁজার সাথেপৌরাঁনিক শিব, 
দূর্গা, কালী এবং লৌকিক ধর্মদেবতা, চণ্ডী, শীতলা পুজার এক 
সমন্বয় ঘটেছে । মেল উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমান একত্রে মিশেছে, 
তাদেরসংস্কৃতির সমন্বয় ঘটিয়েছে। 

গ্রামীণ অর্থনীতিতে একসময় মেলাগুলির অবদান ছিল 
অসামান্ত । যাতায়াত ব্যবস্থার উদ্মতি এবং শহরমুখী জীবনযাত্রার 
জন্য মেলার অর্থ নৈতিক গুরুত্ব আজ অনেক কমে এসেছে। 

আবার মেলারচ রিআ বদলও শুরু হয়েছে। নৃতন মেলাগুলির 
উপান্ত সাহিত্য ও সংস্কৃতি । পাণিভ্রালের শরতমেলা, পেড়োর 
ভারত মেলা, সারেঙ্গার গ্রামীণ মেল! এই জাতীয় মেলার উদাহরণ । 


(২৭৮) 


লোকগ্রকৃতি 


এই লব নেলাতেও নানা ধরণের দোকান বদে-_-আমোদ-- 
গ্রমোদের উপকরণ থাকে; সম্ভব হয় গ্রাম-গ্রামাস্তরের অধিবাসীদের 
মেলা-মেশা) বেচাকেনা, ভাববিনিময়ের । 


শহরের ও আশেপাশের কয়েকটি মেলা 


হাগুড়া ময়দানের রথের মেলা, সালকের জটাধাদী পার্ধের 
১৫ দিন ব্যাপী কালীপৃজার মেলা, অধুনালুপ্ত দাশনগরের একমাস 
ব্যাপী জন্মাষ্টমীর মেল! ব্যতাঁত হাওডার অনৃষ্য 'পীচটি জায়গার 
রাসমেল বিখ্যাত যথ1-_বেলগাছিয়ায় বেনারম রোডে মধুসুদন পাল 
চৌধুরী প্রবন্তিত রাসমেলা, মধ্য হাওড়ার চক্রবেড়িয়ার বাগুই 
বাড়ীতে [ এই মেলায় পুতুল নাচ অন্ততম আকর্ষণ ], ১২৯৭ সালে 
পৃ্ণচন্্র 1 প্রতিষ্ঠিত বালি ব্যারাকপুরে [ মেলায় পুতুলের মাধ্যমে 
শ্রীঃফের জীবন কথা প্রচার কর! হয় ], মৌড়ীতে আন্দুল রাজবাড়ীতে 
এবং উলুবেড়িয়ার গঙ্গারধারে কালীবাড়ীতে । বালীতে দয়ারাম বন্থু 
প্রতিঠিত প্রাচীন কল্যাণেশ্বর মন্দিরের বৈশাখী মেলায় বনু যাত্রীর 
সমাগম হয়। 


বেলুড় মঠ 
স্বামী বিবেকানন্দ ১৯.১০, ১৮৮৬ তারিখে বরানগরে রামকক 
মঠের গ্রতিষ্ঠা করেন৷ শিকাগো! ধর্ম মহাসভ1 থেকে ফিরে ১.৫.১৮৯৭ 
থীঃ-স্বামীজি রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন করেন। ১৮৯২ খু্টাবের 
কোন এক সময় বরানগরের মঠটি আলমবাজারে স্থানাস্তরিত হয়। 
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১২.৫, ১৮৯৭ তারিখের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হ'বার পর ১৮৯৮ 
খীষ্টাবের ফেব্রুয়ারী মাসে বেলুড়ের নীলাম্বর মুখাজর্শর বাগাঁনবাড়ীতে 
মঠটিকে স্থানাস্তরিত কর! হয়। ১৮৯৮ খীষ্টাব্ধের ২২শে ফেব্রুয়ারী 
বর্তমান জায়গাটিতে মঠ গ্রতিষ্ঠাকল্পে জমি কেনার ব্যবস্থা পাকা হয় 
এবং ৩৯০০ টাক! দিয়ে জমিটি কেন! হয় । হাওড়া শহরে পৃণ্যসলিলে 
ভাগীরথী তীরে রামকৃ্ক মিশনের প্রধান কর্মকেন্দ্র বেলুড় মঠের 
আনুষ্ঠানিক প্রতিটা! হয় ৯.১২. ১৮৯৮ তারিখে | মঠ হির্মাণে ছুই 
বিদেশী মঞিলার--একজন ইংরাজ এবং পলকজন আমেরিকান-- 
অর্থ লাহাধ্য শ্রদ্ধার সংগে. স্মরণীয় । মঠস্থ রামরুফ মন্দিরের 
নির্মাণ কার্য শেষ হয় ১৯৩৫-এ এবং আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ১৪. 
১, ১৯৩৮ তারিখে । মন্দির মধ্যে মরমর প্রস্তর নিমিত উপৰিষ্ট 
রামকৃফের মৃতি আছে। প্রার্থন! কক্ষ সমেত মন্দিরটি লম্বায় ২৩৩ 
ফুট, চওড়ায় ১০৯ ফুট প্রার্থনা কক্ষটি ১৫২ ফুট লম্বা, ৭২ ফুট 
চওডা এবং ৪৮ ফুট উচু। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে বর্তমানে এটিই সর- 
চেয়ে বড় মন্দির । 

শ্রীত্সারদ! মা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং স্বামী ত্রহ্মানন্দের 
তিনটি মন্দিরও এখানে আছে। মঠে রামকৃ্দেবের জন্মতিঘিতে 
একটি বার্ধিক উৎমব অনুষ্ঠিত হয়। 


(২৮০) 


লোক প্রকৃতি 


অভিনয় 
গ্রামাঞ্চলে আজও আছে এবং হাওড়া শহর যখন গ্রাম ছিল 
তখন প্রত্যেক পাড়াতেই থাকত একটা করে বারোয়ারী মাঠ এবং 
লাাঝের আটচাল৷। কোন বাড়ীতে বিয়ে হলে বর ব] কম্তা পক্ষের 
কাছ থেকে গ্রাম-ভাটি হিসাবে চাদ! আদায় করে যা পাওয়া যেত 
তার সঙ্গে আরও কিছু চাঁদা তুলে যাত্রা-গান, কথকতা, তজ ব! 
কবি-গানের আসর বসত বারোয়ারী মাঠে । সাঝের আটচালায় 
হত অষ্টম প্রহর কিম্বা! চবিবশ প্রহর নাম গান। বডলোকদের বাড়ীতে 
পৃঁজা-পার্বন, বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে গান ব! যাত্রার আসর বসত। 
লখের যাত্রাদলকে এক সময় বল! হ'ত অপের। পার্টি। এক 
গ্রামে বাত্র! হলে পাশের গ্রাম ত বটেই দূরের গ্রাম থেকেও উৎলাহী 
দর্শকর। আসতেন। এই উপলক্ষে রচিত একটি ছড়া-_ 
যাত্রা-গান শুনতে গেছি, গ্রামটি নয়ত কাছাকাছি, 
গঙ্গ! থেকে মাইল পাঁচেক, নামটি সাভ্রাগাছি। 
সাত্রাগাছি সঙ্গীত সমাজের প্রাণ-পুরুষ ছিলেন কিশোরী মোহন 
চৌধুরী । কিশোরীবাবু'র ডাক'নাম খুস্তেবাবু। লাধারণে তাই 
সাত্রাগাছি জঙ্গীত সমাজকে বলত খুস্তে অপের1। মোহনলাল 
ভট্রাচার্ষোর প্রচেষ্টায় সাত্রাগাছি অবৈতনিক বন্ধু ম্মেলন [ মোহন 
অপের1 নামে পরিচিত ] কর্তৃক হর্লভ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে ১৩৩৫ 
সালে অভিনীত হয় “ভারত সমর”, “নয়মেধ” ছিল এ দলের একটি 
শামকর। পালা। ৃ্‌ 


(২৮১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


উনিশ শতকের মানুষ ব্যাটরার কৰি ঠাকুবদাস দত্ত ছিলেন 
যাত্রাদলের নামকর! পালাকার । তার নিদ্ধের যাত্রাদলের লক্ষ্মণ- 
বর্জন ও রাবণ বধ খুব জমাটি পালা ডিল । অন্য দলের 
অধিকারীরাও তশর নাটক অভিনয় করে খ্যাতিমান হয়েছেন। 
বোকা ,আর সাধু-_মাকড়দ। গ্রামের ছু'ভাই- বোকা'র যাত্রাদ 
খুলে ঠাকুরদাসের বিস্তানুন্দর ও হরিশচন্দ্র পাল! অভিনয় কবে বেশ 
নাম করেছিলেন। ধর্মে মুসলমান হলেও এ'রা পৌরাণিক পাল। 
গান-ই করতেন। একই গ্রামের গোপীনাথ দাসের দলের বিখাত 
পাল। ছিল ঠাকুরদালের লেখ। ভরিশ্চন্দ্র ও রামযাত্রী । * ১৮৭২-এ 
শিৰপুরের উমাচরণ বস্থু'র সখের দলের জগ্ত ঠাকুরদাস শ্রীবংস চিন্তা 
রচনা করেন। ফুলেশ্বরের আশুতোষ চক্রবতঁর লেখ “চন্দ্রহাস”- 
এর প্রকাশকাল ১৩১০ বঙ্গাঝ। আশুতোষ বাব, কলকাতার একটি 
বিখ্যাত পেশাদারী যাত্র/দলের পরিচালক হিসাবে সাফল্যের সংগে 
ঠাকুংদাসের লক্ষ্ণ-বর্জন পালা পরিবেশন করতেন । যে বাড়ীতে 
ঠাঞুরদাস দত্ত ১২৮৩ লালের ২৫শে বৈশাখ ৭৫ বংসর বয়সে মার 
যান, বাটরার সেই বাড়ীটির বর্তমান ঠিকানা-_৯, ঠাকুরদাস দত্ত 
কার্ট লেন। উলুবেড়িয়াভে এই সময়ই প্রতিষিত হয় রাজকুমার 
জায়রতের গ্রেট বেল জপের|। | 

বিশ শতকের আরও কয়েকটি যাত্রাদল হ'ল--সালখে'র 
বস্কিম বন্দ্যোপাধ্যায়ের যষ্ঠী অপেরা, আন্দুলের বন্ধিম চট্টোপাধ্যায়ের 
গৌরাঙ্গ অপেরা, বাগনান খানার পাতিনান গ্রামের ভগবান 


(২৬২) 


লোকপ্রকৃতি 


মণ্ডলের যাত্রাদল এবং সামত] গ্রামের মণি রায়ের মনসামজল 
অপেরা । সমালোচকদের অভিমত--মণি রায়ের যাত্রাদলের সাজ- 
সরঞ্জাম কলকাতার মথুর সা'র ধাত্রাদঙ্গের চেয়ে কোন অংশেই কম 
ছিল না। ১৯০৫-এ ব্যাটরাব অবৈতনিক আর্ধাভিনেতৃ সমিতির 
যাত্রাভিনয় শুরু হয় উপেক্দ্রনাথ বিগ্ভাবিনোদের “্হরধনু ভঙ্গ” 
নাটক দিয়ে। যাত্রা জগতে স্পরিচিত ফণীভূষণ বি্যাবিনোদ 
[ বড ফণী],ত বটেই তাঁর বাবা রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন 
কুশলী অভিনেতা! ৷ ফণীবাবূ নট কোম্পানীতে অভিনীত রাজা স্ুরথ 
পালায় অহিভূষণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যুগ্ম-পালাকার ছিলেন । ফণী- 
ব'বুর লেখ। অন্থান্চ নাটকের মধ্যে আছে সাধু-তৃকারাম, কুশধবজ, 
বন্তু-ধার! প্রভৃতি । 

কল্যাণপুর গ্রামের হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন নাট্যকার 
এবং গৌরাঙ্গ আদর্শ যাত্রা সংঘের প্রতিষ্ঠাতা। দলের পরবর্তী 
কর্ণধার তার পুত্র পশুপতি চট্োপাধ্যায়। ১৩১১ সাল থেকে 
বাংলাদেশে যাত্রায় নানা পরিবর্তন দেখ! দেয়। এই পরিবর্তনের 
শুরু হঞ্িপদ চট্টোপাধ্যায় রচিত" ভূগুচরিত' পাল] থেকে । তিনি 
যাত্রাব্যালে রচনার পথিকৃৎ । ন্ুুরকার ভূতনাথ দালের সহায়তায় 
হরিপদবাবু যাত্রায় থিয়েটারী টঙের কয়েকটি গানও বিবেক 
চরিত্রের প্রবর্তন করেন। যাত্র! জগতে তার আখ্যা ছিল “বাংলার 
বিবেক”। ১৪ বছর বয়সে তিনি রচন৷ করেন লবণ সংহার 
নাটক। তার জয়দেব নাটকটি বহুদিন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত ।হয়। 


(২৮৩ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


বঙ্গ নাট্য সাহিত্যে তিনি প্রথম এঁতিহাসিক নাটক রচয়িতা না 
হলেও তার লেখা পদ্দিনী [ ১৩১২] কে যাত্রায় প্রথম উল্লেখযোগ্য 
এতিহানিক নাটক বল! ষায়। ভার “রণজিৎ রাজার জীবন যর” 
নাটকটিকে সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণ! করেন। 


বাঙ্গালপুর গ্রামের বিভূতি ঘোষ ছিলেন একটি স্বদেশী যাত্রা- 
দলের প্রতিষ্ঠাতা | কঙ্গকাতার বিখ্যাত আর্য অপেরার প্রতিষ্ঠাতা 
চাকুরে গ্রামের পরেশ রায়। পরবত্তণকালে আর্ধ অপেরার দায়িত্ব 
নেন কল্যাণপুর গ্রামবাসী নাট্যকার অতুল কৃ্ণ বন্থু মল্লিক । নব- 
রঞ্জন অপেরার বিশেষ দায়িত্বভার বর্তমানে আছে গড়ভবানীপুরের 
নিকটন্ক পাধিয়াগভী গ্রামের স্-অভিনেত। অবনী বাগ মহাশয়ের 
উপর। 


১৯১৪ ঘী-এ কদমতলায় কালীপ্রসম্ম পাইন, রাজকুমার 
দেউটি, ব্যোমকেশ অধিকারী প্রভৃতির প্রচেষ্টায় গ্রতিষিত হয় পারি- 
জাত সমাজ নামে একটি যাত্রাদল, যেখানে ব্যোমকেশবাবু ড্রৌপদী, 
হৃভদ্রা, কু্তী গভূতি মহিঙ্গ! চন্নিত্রে অভিনয় করতেন। ন্যান্ 
অভিনেত'দের মধ্যে ছিলেন প্রকাশ মুস্তাকী, বিভূতি গাঙ্গুলী এবং 
কণীভূষণ বিষ্ভাবিলোদ। ভাণ্ডারী অপেরার অন্ুতম অভিনেতা 
ছিলেন নিজবালিয়া গ্রামের নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 


প্রতিষ্ঠাতা জম্পাদক বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়ের পিতা! ভুনাথ 
চট্টোপাধ্যায়ের লহান্গুভুতিতে হাওড়া সমাজ তাদের হারকোটস্‌ 


(২৮৪) 


লোকপ্রকৃতি 


লেনের বষ্টিবাটিতে স্থান পায়, সমাজের সর্বাধিকধ্যাত নাটক নদের 
নিমাই-এর পরিকল্পনা বিশ্বরঞ্জনবাবুর । নিতাই, .নিমাই এবং 
জগাৰ চরিজ্রে অভিনয় করতেন যথাক্রমে- হাধীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 
গোপাজবাবু এবং বিশ্বরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় । এদের অভিনয় সম্পর্কে 
বসস্ত কুমার পাঙ্গের স্মৃতির অর্ধ্য [১৩৪৬ খী:-এ প্রকাশিত] গ্রন্থে 
লেখ! আছে--“””*""আজ ছয়-লাত বংলর 'ছোলো হাবড়া ও 
শিবপুরের অনেকগুলি ভদ্রলোক মিলে নদের নিমাই যাত্রাতিনয় 
করতে আরম্ভ করলেন। তাদের 19171981581 ব। পরীক্ষা রজনীর 
তারিখ ছিল-৯ই নভেম্বর ১৯৩১ সাল। এই যাত্রার নৃতন ধার! 
কীর্তন গানে পুর্ণ হোলে! আর অল্পদিনের মধ্যেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিত।, 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের মনোরঞ্জন করে দেশ-বিদেশে বেশ সুনাম 
ভর্জন করলে! ৷ নদের নিমাই তিন ভাগে অভিনয় হুয়--(১) নদীয়া- 
লীলা-_-ঘার তুই শতের বেশী অভিনয় হয়েছে (২) বৃন্দাবনলীল-_ 
নৃতন আরম্ত হয়ে কয়েকদিন অভিনয় হয়েছে (৩) নীলাচললীলা 
_-পরে, আরভ হলেও চল্লিশের বেশী "অভিনয় হয়েছে । "নদের 
নিমাই-এর অধিকাংশ গানের রচয়িতা! ছিলেন ব্রজেক্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় । 

১৩৪৩ সালের ১ল! মাঘ ৩১1৫, বৈকু্ঠ চ্যাটাজ লেনে 
নদের নিমাই মন্দির গ্রতিষ্টিত হয়। মদ্দিরের শ্বেত পাথরের মু্তিটির 
পরিকল্পন! বিশ্বরঞ্জনবাবুর । ভাক্কর-_কুমারটুলীর গোপেশ্বর পাল । 


(২৮৫) 


হাওড়া জেলার ইাতহাস 


বিগ্রহ-নির্মীণ বায় ২৫০০০ টাকার সংস্থান হয় অভিনয়ের উদ্ধৃত 
অর্থ থেকে। নর্দের নিমাই-এর জন্গুকরণে শিবপুরে গোৌর-গরিমা, 
নিমাই-সন্ন্যাস, গৌর-লীল। প্রভৃতি ঘাত্র! শুরু হয় এবং উল্লদিলেই 
লোপ পায়। 

বালীর ৪৩) ডিংনাই পাড়া লেন নিবাসী শ্রীতারাপদ সাউ সঙ্গীত 
জগতে সাউবাতীর ঘরান। স্্টি করা ছাড়াড পারিবারিক যা্রাভিনয়ে 
নন দিগস্ত রচনাকাবী। বামাক্ষ্যাপা নাটকে তিনি নাম ভূমিকায় 
রূপদান করেন। অন্যান্য চ্রিভ্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন--গার 
পুত্র, কন্ঠা, পুত্রবধূ ও পৌত্র-পৌত্রীগণ। ' বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন 
ডাকে সঙ্গীত ও /নিটা প্রতিভার জন্য নাটান্ী ও সঙ্গীত রতাকর 
উপাধিতে ভূষিত করেছেন। 

১৯১২ খীঃ-এ প্রতিষ্িত গোবধ'ন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের, 
গ্রতিষ্ঠাকালীন নাম শ।লিখ! সঙ্গীত সমাজ। অন্ততম প্রতিষ্টাতা 
গোর্ধন বন্দ্]োপাধ্যায়ে॥ পরলোকগমণের পর তাও অন্ুরাগীবৃন্দ 
সংস্থাটির নৃন্ুন নামকরণ করেন--গোবধন সঙ্গীত সমাজ । সমাজের 
লভ।গপেএ ন।ট।ভনয় ও বালক নর্তকেদের নিপুণতার কথা এতদূর 
বিস্তৃত হয়েছিল যে ম্বনূব পল্লী অঞ্চল হতেও অভিনয় ।রমিকগণ 
সমাজকে আহ্বান জানাতেন । কিছু সময়ের জন্য সমাজের নাটঢা- 
চার্যরূপে শিশির ভাতুড়ীর যোগদান এক অবিশ্মরসীয় ঘটন1| 
সমাজের বিশিষ্ট সপ্য কাস্তিভূষণ বন্দোপাধ্যায় সবক চলচ্িত্রাভিনয়ে 
সৃতি অর্জন করেছেন। 


(২৮৬) 


লোক প্রকৃতি 


১৯৪৫-এ আমতা থানার রসপুর গ্রামে গঠিত হয় 
তার! নাটা সমাজ। পরবর্তীকালে এটির নৃতন নাম ছয় রসপুর 
ইউনিয়ন ব্লাব। জগতবল্পভপুরের অভিযাত্রী নাট্য সমাজ একটি 
সুপরাঁচত গ্রামীণ নাটা সংস্থা । বাল্যশিশু সমিতির বাক্রাপার্টির 
নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

শাল্পকের তূলসীচরণ বন্দ্যোপাধায় ছিলেন একজন খাতনাম! 
অভিনেতা । শিশির ভাহ্ভীর পরিচালনায় সীতা নাটকের প্রথম 
অভিনয় রজ্জনীতে ইনি শক্রদ্ৰপে মঞ্চাবতরণ করেন। তুলসী 
চক্রবত্পর বাস ছিল রামকু্ণপুরে। বালীর দাওনাগাঞ্জী রোডের 
প্রভাস সেনগুপ্ত এবং শৈলেন্দ্র মিশ্র অন্ভ্বিনয়ে খাতিলাভ 
করেছেন। 

লে যুগের যাত্রা খরচের পরিমাণ কি রকম ছিল তার এক 
হিসাব প্রকাশ পেয়েছে শ্রীতারাপদ সাতরা'র এক গ্রবন্ধে। 
হিলাবটি এইরকম _-১১৮০ সালের ৩*শে পৌষ রসপুর (আমতা) 
গ্রামে এক যাত্রা বাবদ (ক-রাতের জন্ত তা বোঝা যায় না] খরচ 
হয়েছিল ১৮ টাকা ৩ পয়স। এবং রোশনাই তেল পুর্তেছিল আট 
টাকার। ১২৬৯-এ দূর্গাপ্ৃঞজা উপলক্ষে বাগনান গ্রামের এক 
জনিদার বাড়ী থেকে ঘাত্রাদলের অধিকারী শ্রীগঙ্গারাম দাস সাং 
য়নোহরপুর ছয় রারির জগ্ত বিদায় করণ পেয়েছিলেন ২৪ টাকা। 

এক সময় হাঁওড়াতেও বিবর্তনের পথ মাড়িয়ে যাজ্জার পর এল 
থিয়েটার । কলকাতার মত হাওড়াতেও মঞ্চাভিনয়ের গুরু শখের 


(২৮৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


দলগুলির দ্বারা। ১৮৬১ খীষ্টাব্ধে আচার্য কৃষ্ণকমল তট্টাচার্যয 
এবং হিন্দু-তেটি,য়ট পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা গিরীশ চন্দ্র ঘোষ একজ্রে 
বাঙ্গালবাবুর [রামরতন ঘোষের বংশধরদের বাড়ী, যেটি ছিল চাদ- 
মারা ব্রীজের নিকট] বাড়ীতে অভিনীত নাটক সমূহ উপভোগ 
করতেন। অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্তের পুরাতন প্রসঙ্গ পাঠে 
জান! যায় ১৮৬৫-৬৬তে শিবপুরে বাঁধা ষ্রেজে রামাভিষে+ নাটক 
অভিনীত হয়। রাধামাধব করের বক্তব্য-_শিবপ;রের সখের দলের 
ষ্টেঙজ শোভাবাজারের রাজবাটাতে বেণী সংহার নাটক অভিনয় 
করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় আনাইয়া ছিলেন । 
**সেই ষ্রেজ আনাইয়! আমরা মিত্র মহাশয়ের [গায় রমাশ্রসাদ 
মিত্র বাছাহুর] দালানে খাটাইলাম। 


সাত্রাগাছির রাধামাধব কর [১৮৫৩] প্রথম মণ্চাবতরণ করেন 
গিরিশ ঘোষের লঙ্গে ১৮৬৮-তে সধবার একাদশী নাটকে । “শ্রীযুক্ত 
বাবু রাধামাধৰ কর থিয়েটারে শিক্ষকতার দাবী রাখেন 1% মস্তবটি 
গিরিশ ঘোষের । ভারত সঙ্গীত সমাজ থেকে একমাত্র রাধামাধব- 
বাবৃ-ই নাট্যাচার্ধ উপাধিতে ভূষিত হযেভিলেন। ১৮৭৯-তে তিনি 
গছ্যে ও পছ্ে বসম্ভকুমাবী নাটক রচনা! করেন। 


৬,৪.১৮৭৮ তারিখের ্েটসম্যানে-এ এক ভদ্রলোক চিঠি লিখে 
জানান বে, প্রায় একমাস আগে রামকৃঞ্চপুর থিয়েটার হাওড়া 
রেলওয়ে ছ্েজে হাওড়া গালল স্কুলের লাহায্যার্থে মুস্তফীর থিয়েটারে 


(২৮৮) 


লোক প্রকৃতি 


নাম দিয়ে এক অভিনয়ের আয়োঞ্জন করেন। কিন্তু আজ পর্যস্ত 
বালিক] বিভ্ভালয়ুটি এবাঁবদ কোন অর্থ সাহায্য পায় নাই। 

১৮৮০ ত্রঃ-এ কালীবাবুর বাজারের প্রতিষ্ঠাতা কালী বন্দ্যো- 
পাধ্যায় পরিবারের হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় হুরিষে-বিষাদর নাটকটি 
জেখার পর এটির পরিচালন] এবং অভিনয়েও কৃতিত্ব দেখান। 
হাওড়! স্পোটিং ক্লাবের নাটয-পরিচালক ছিলেন কদমতলার মোক্তার 
দে লেনের স্ুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় । দল পরিচালনা ও অভিনয় 
কুশলতার জন্ত রসরাজ অসতলাল বসু স্থরেনবাবুকে ষ্টার থিয়েটারের 
ম্যানেজার হিসাবে যোগদানের আহ্বান জানান। শিবপুরের শ্রেষ্ঠ 
ফপদীয়া। ও অভিনেত! নিকুঞ্জবাবুর অভিনয় অন্ুরক্ত ছিলেন দানী- 
বাবু। এই সময়ের অন্তান্ত অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন শরৎচন্ত্র 
বিশ্বান (১৯, নীলমণি মল্লিক লেন ), বিশ্বরঞ্ন চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি 
গাঙ্গুলী, হীরেন বন্থু প্রভৃতি । কালী ব্যানাজশ লেনে নিজেদের 
বাড়ীর ঠাকুর দালানে অভিনয়ের জন্য ১৮৯৫ থী:-এ জ্যোতিষ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় (টুম্নুবাবু ) কর্তৃক প্রতিিত হয় ফ্যান্সী থিয়েটার । হ্-বছর 
পর ১০৫, এম. সি, ঘোষ জেনে এরিয়ান থিয়েটারের জন্ম হয় 
মোক্তার শিবচন্দ্র বস্থুর অধ্যক্ষতায়। বাড়ীর সামনে স্টেজ বেঁধে 
এই দঙ্ধাটি যে জব বই মঞ্চস্থ করেন তার মধ্যে গিরীশ চন্দ্র ঘোষের 
বই-ই ছিল বেশী। দেই অভিনয় দেখতে ইউরোপীয় অফ্লিসাররাও 
ভীড় জমাতেন। অভিমন্থ্য বধ নাটকটি শত রজনী অভিনীত হয়। 
দলে ভাঙন দেখ! দেয় ললিত চট্টোপাধ্যায়ের জয়দেব নাটকে মহিলা 


(২৮৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শিল্পী নিয়োগ করা নিয়ে। প্রসন্ন মিত্র, ললিত চট্টোপাধায়, 
হীরেন বনু, নন্দীরাম বন, ননীগোপাল বন্দো।পাধ্যায় প্রমুখের 
ছিলেন এই মঞ্চের নিয়মিত অভিনেতা । সম্ভবতঃ এটিই হাওড়ার 
সর্বপ্রথম স্থায়ী থিয়েটার মঞ্চ । পাঁচবছর চলার পর দলটির 
বিলুপ্তি ঘটলে ১৯০৩-এ থী; কান্তি বন্দ্যোপাধায় ও হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎদক গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় নতুন দক্ষ 
অভিনয় সুরু হয় গঙ্গাধরবাবুর বাড়ীতে টিকিট বিক্রী করে। 
হাওড়ার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় কমল! ধিয়েটারের জন্ম 
১৯১১ শী: চিন্তামণি দে রোডে প্রসন্ন মিত্রের নবজাত কন্যা কমলার 
নামানুসারে । শেয়ার বিক্রী করে অর্থ সংগ্রহের পর কেবলমাত্র 
হাওড়াবাসী কলাঁকুশলী সমবায়ে এই দল গঠন করা হয়। দলে 
মহিল! শিল্পী নিয়োগের ব্যাপারে মতভেদ ঘটায় সুরেনবাবু দলত্যাগ 
করেন। পণ্চাননতল। রোড নিবাসী ললিত মাষ্টার নামে পরিচিত 
ললিত চট্টোপাধ্যায় নাট্য প্রয়োগ কর্তারপে আত্মপ্রকাশ করেন। 
অভিনেতা-অভিনেন্রীদের মধ্যে ছিলেন প্রসমম মিত্র, প্রফুলপ রায়, 
সুধাংসু রায়, হিরণ বনু, ননীগোপাল বন্দোপাধ্যায়, ,জ্যোতিষ- 
বাবু, বনওয়ারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিপদ ভট্টাচার্য, স্থমতি, 
খৌঁদন বালা, হরিমতী, পাঁচুবাল! দাসী প্রভৃতি । পৃষ্ঠপোষকদের 
মধ্যে ছিলেন চারু চন্দ্র লিংহ ও নিতাধন মুখোপাধ্যার । জয়দেব 
অতুল মিত্রের শিরী ফরহাদ, অমৃত লালের বিজয় বসন্ত গ্রভৃতি 
মটিক এরা মণস্থ করেন। ভাঁওড়। টাউন হল ভাড়া নিয়ে প্রথম 


(২৯০ 1 


লোকপ্রকাতি 


অভিনয় সুরু হুয়। অভিনয় হত প্রতি শনিবার ও রবিবার। 
দৈনিক টিকিট বিক্রীর পরিমান ছিল ২৫০ টাকার মতন। পরে 
দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় চারুচন্দ্র সিংঞ্থের পরামর্শে বনমালী 
বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী হয়ে শিবপুর এলাকার পার্কস গার্ডেন লেনে 
(বর্তমান নাম অতীন্দ্র মুখাজীঁ লেন ) এরা স্থায়ী রঙ্গালয় নির্মান 
করেন। এখন যেখানে বঙ্গবানী পিনেম! কমল! থিয়েটার সেখানে 
রঙ্গালয় নির্মানের নিক্ষল চেষ্টা করেন। পাশি ব্যবসায়ী ম্যাডান 
তখন কলকাতায় জিনেমা-থিয়েটারে অর্থ বিনিয়োগ করে বেশ 
লাভবান হয়েছেন। কমল! থিয়েটারের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে ম্যাডান 
সাছেব হাওড়ায় রঙ্গালয় নিমানে সচেষ্ট হন। ম্যাডান সাছেব 
বাংল! থিয়েটার স্থাপনে বাথ হয়ে বিজু থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে 
হিন্দী নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
যে জায়গাটির ওপর এত কাণ্ড হল সেই জায়গায় এখন বঙ্গবাসী 
নিনেমা। ৃ 

জেলাজজ জ্ঞানাস্ুর দে ছিলেন কমল! থিয়েটারের নিয়মিত 
দর্শকবৃন্দের একজন। ললিতবাবু যে সব ভূমিকায় অভিনয় গ্রতি- 
ভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন সেগুলি হল- আবদাল্ল! আলিবাবা], 
ফরছাদ [ শিগী ফরহাদ ] রাজা [বিজয় বসম্তভ] প্রভৃতি। 
মছিলা শিল্পীদের মধ্যে-_নুমতি [ মর্জিনা] এবং পাচুবাল। দালী 
[ শিরী ] স্থনাম অর্জন করেন। সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
কমল! থিয়েটারের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে ছ্ারে অপরেশবাবুর লঙ্গে 


(২৯১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


জলিত মাষ্টীরের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন। প্রথমে কথ! দিকেও 
পরে কোন কারণে ললিতবাব্‌ ছ্রারে কর্ণাজ্জুন নাটকে অংশগ্রহণে 
অসম্মত হওয়ায় শরতবাবুর উক্তি £ হাওডার রাস্তায় তোমাদের 
প্রতিভার অপমৃত্যু হবে। ১৯২০ খীঃ থিয়েটারের দরজা বন্ধ হয়ে 
যায়। মুগকল্যাণ গ্রামে লত্যধন ঘোষালের অভিনয়েও শরৎচন্দ্র 
মুগ্ধ হন। বালীর তারাকুমার মুখোপাধ্যায় ছিলেন শিশির যুগের 
নাট্যকার। শালকিয়ার যোগীন্দ্রনাথ মুখাজর্ নামক জনৈক ব্যক্তি 
মঞ্চাভিনয়েব বাবস্থাপক হিসাবে এককালে খ্যাতিমান হয়েছিজেন। 
১৯৬৭ খ্রীঃ ২৮শে অক্টোবর উত্তর হাওড়ার কল্পবপ নাট্য সম্প্রদায় 
শীলকিয়ার অরবিন্দ রোডের ওপর অরবিন্দ মার্কেটে মাইকেল 
থিয়েটার স্থাপন করেন। থিয়েটার হুলটির উদ্বোধক ছিলেন 
নাট্যকার মন্মথ রায়। অভিনয় হত রবিবার ও ছুটিরদিন 
মাইকেল থিয়েটার বিলুপ্ত হবার পর একই মণ্ডে শীশমহল্গ থিয়েটার 
নাম দিয়ে কিছুকাল পেশাদারী মগ্চাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। 
কদমতলার নবরূপম সিনেম। হলে প্রতি রবিবার লকালে জহুর 
রায় প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ কিছুকাল “আমি মন্ত্রী হ'ব” নাটকটি নিয়- 
মিত ভাবে মণস্থ করেন। বর্তমানে পঃ বাংলার স্থায়ী পেশাদারী 
রজমঞ্জের মানচিত্রে হাওড়ার নাম নাই। 

জেলায় সৌখীন নাট্যগো্ির সংখ্যা গুচুর এবং বনুদলই 
অভিনয় গুণে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। এইরকম একটি দল 
হল চেতন! নাট্যগোষ্ঠী। এই সংস্থার ভারণ মুখোপাধ্যায় রচিত 


(২৯২) 


লোকগ্রকৃতি 


ও পরিচালিত রামযাত্রা) মারীচ সংবাদ, জগনাথ প্রভৃতি নাটক 
রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। হাওড়া ঘান্দিক নাট্যগোষ্ঠীর 
বিষ মধ্যাহও একটি মঞ্চ সফল নাটক, যার নাট্যকার ও 
পরিচালক হলেন অচিস্তা চৌধুরী । নট-নাট্যম সংস্থা প্রতি 
রবিবার হাগুড়া টাউন হ'লে জগমোহন মজুমদারের পরিচালনায় 
অশনি সংক্তে নাটকটি মঞ্চস্থ করে স্থনাম অজন করেছেন। 


নিয়মিত নাট্যানুশীলনে রত বন সংস্থার মধো কয়েকটি হ'ল 
কালপুরুষ ( কান্ুন্দিয়া ), মানচিত্র [ শিবপুর ] শৈল্পিক [কদমতলা] 
ইউ, টি. সি. সালকিয়া ] অলকধারা, বলাকা, অন্বেষণ, অস্কুশ, 
মারুতি নাট্য সমিতি (বালী ), সন্ধ্যা নাট্যসমাজ ( বালী ) এবং 
অনুশীলণী (শিবপুর )। এক সময় বালী সাঞ্চয সন্মি্লণীর সভাপতি 
ছিলেন প্রখাত অভিনেত! জহর গাঙ্গুলী এবং অন্ততম প্রাণপুরুষ 
শচীন্দ্র চট্টোপাধ্যায় [ শচে কানাই ]। তারক গোস্বামী, গোবিন্দ 
পান, গ্রব গাঙ্গুলী এবং দাশ গাঙগ,লী সান্ধ্য সম্মিলনী কর্তৃক মণ্থ 
বিভিন্ন নাটকে অভিনয় দক্ষত। প্রকাশ করে গেছেন। বেতার 
শিল্পী অপরেশ চট্টোপাধ্যায়ের [ লেতার ] হরিদ!সের ভূমিকায় 
অণ্ভনয় বালীর দর্শকরন্দ এখনও মনে রেখেছেন। বিভিন্ন সময়ে 
মশাল নাট্য গোষ্ঠী আমতায় চাকপোতা গ্রামে,মঞ্চস্থ করেছেন বেশ 
কিছু প্রগতিশীল নাটক । জেলার বিভিন্ন অগুলে গণনাট্য সংঘের 
কয়েকটি শাখা! আছে। রর 


( ২৯৩) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


হাওড়া নর্থ ক্লাবের [ হাওড়ায় প্রথম ] ঘূর্ণায়মান রঙ্গ মঞ্চটিতে 
এখন চলচ্চিত্র প্রদশিত হয় প্রথমে হরিদাস মিত্রের ব্যয়ে নিমিত 
পরে কিরণচন্দ্র সিংহের অর্থান্ুকুলো সংস্কৃত হয়ে শিবপুর ট্রাম- 
ডিপোর নিকট ননীভূষণ সিংহ মেমোরিয়াল হলটি শিবপুর এলাকার 
অপেশাদার নাট্য গোষ্ঠীর মঞ্চাভাব মেটায় । রেলওয়ের ই. আই-আর 
ইনষ্টিটিউট মঞ্চ গোলমোহর ও সাশত্রাগান্ছি ] স্বভাষ ইন্ট্টিটিউট 
[ লিলুয়া ], হাওড়' সংস্কৃত সাহিত্য সমাজে রামগোপাল মঞ্চ এবং 
হ1ওড়া টাউন হলে সৌথীন নাটা সম্প্রদায় সন্প্রদায়গুলি প্রতি বছর 
বত নাটক মধ্চস্থ করেন। সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ মঞ্চে সংস্কৃত 
নাটক অভিনীত হয়। অভিনয়ের আসর বসে এরূপ আরও 
কয়েকটি হলের নাম-__আর্যাসমাজ হল [ সালকিয়া ], বাণীনিকেতন 
[ রামরাজাতলা ) গুরুদাস স্মৃতি হল [ আন্দুল ], অনাথবন্ধু সমিতি 
হল [ কদমতল!| ] ব্যাটর1 ও বেলুড় পাবলিক লাইব্রেরী হল। 


সংগীত 


চাদ সদাগরের বাণিজ্য-যাত্া-পথের একটি ঘটনার বর্ণন! 
প্রসঙ্গে মনসা-মঙগলের কবি বিপ্রদাস পিপলাই লিখেছেন £ 
পৃঁজিল বেতাই চণ্ডী চাদ দণ্ডধর। 
হরষিতে সারি গায় নায়ের নফর ॥ 
সারিগান 'ম্বেক! বাইবার সময় গাওয়া একটি সমবেত সংগীত । 
ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে-বিপ্রদাস পিপলাই শ্রীষিয় পঞ্চদশ 


(২৯৪) 


লোক প্রকৃতি 


শভাবী1 লেক বলিয়া কেছ কেহ মনে করিয়াছেন। যদি তাহাই 
ঘত্য ছয় তবে নৌকা বাইচের গান-কথার ব্যবহার বাংলা সাহিত্যে 
এই প্রথম। 

সমবেত সংগীঠ বাতীত আছে একক সংগীত, লোক সংগীত 
ব্যতীত আছে মার্গ লংগীত। সংগীতে সঙ্গে ধর্মীয় উৎসবের এক 
শিগুঢ় যোগসূত্র আছে । হরি সংকীর্তন' মনসার ভাদান, গাজনের 
গান প্রভৃ-৯ইর মাধামে এই যোগনূত্রের প্রকাশ স্পট বিভিন্ন 
ধর্র্শযু এবং সামাজিক আচাব অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সংগীত 
সমূহ আজ এঁতিহাসিক গবেষণার বিষয়রূপে পরিগণিত হচ্ছে ॥ 
এবং ধার এঁতিহানিক ও সংস্কৃতিক নৃতত্বের আলোকে এগুলির 
বিশ্লেষণ করতে চান না, তারাও এগুলির মধো খুঁজে পান বিচিত্র 
রসের সন্ধান। 

বাংলার সংগীত জগতে নিজের এবং সেই লঙ্গে জন্মভূমর 
গৌরবজনক স্থানটি যিনি প্রথম হুনর্দিষ্ করে গেছেন তার নাম 
ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। জন্ম সৃত্রে হাওড়ার অধিবাশী হলেও কৰি 
জীবনের মধ্যাহে ভারতচন্দ্র ছিলেন নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্ত্রের সভাকবি । 
পলাশীর যুদ্ধের পর থেকেই ভারতের ইতিহাসে এক নবযুগের স্ুচন! 
হয়। নবযুগের এই ন্চন] কালেই ১৭৬০ ঘীঃ-এ শেষ হয় হাওড়ার 
সংগীত প্রগাকর ভারত চন্দ্রের মানব জীবন শুধু শেষ হল না-- 
বাংলার গ্রামে গঞ্জে রায়গুণাকরের অন্দামঙগল এবং বিদ্যানুন্দরের 
গানের রেশ। ন্ববীন্দ্রনাথের মতে--ভারতচন্দ্র ব্যতীত আমাদের 


(২৯৫ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


সঙ্গীত-সাহিত্যের এই সময়ের মধ্যে এত উন্নতি সম্ভব হত ন1। এক 
সময় অন্নদামঙ্গল ও বিছ্যান্ুন্দরের গান কলকাতার শিক্ষিত অশি- 
ক্ষিত নির্বিশেষে সকলের মুখে মুখে ফিরত। বাড়ীতে বিগ্যানুন্দর 
যাত্রার ব্যবস্থা করতে পারলে সে যুগের কলকাতার বাবুর বড়ই 
তৃপ্তি পেতেন। অতএব একথা বল! অতুযুক্তি নয় যে দেহত্যাগের 
আগেই ভারতচন্দ্র সংগীত জগতে হাওড়ার অগ্রগতির ন্চন করে 
যান। 


পাঁচালী এবং হাফ-আখড়াই তখনও বাংলাদেশে খুব বেশী 
প্রসার লাভ করেনি, বন্থল প্রচলিত ছিল রামধাত্রার গান, কৃষ্ণলীলা, 


তর্জা প্রভৃতি । নিত্য সন্ধ্যা সংকীর্তনের অনুষ্ঠান ক্ষেত্রে সাঝের 
আটচাল শুধু শালকে থেকে শিবপুর পর্যস্তই নয়, জেলার প্রায় 
প্রতিটি গ্রামেই ছিল। গাজনের গানের প্রবাহ হাওড়ার গ্রাম- 


গুলিতে এখনও বহমান। এক সময় জগত্বল্লভপুর থানার 
সেকরাহাটী গ্রামে চেত্র সংক্রাস্তির দিন শিবের গাজন উপলক্ষে 
শতাধিক লোকের সংগীত সহ সং-এর শোভাযাত্রী বের হত। 


গাজনের উপাবালী সন্যাসীর দল শিবের মাথা থেকে ফুল পড়লে 
তবে জলগ্রহণ করে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে তবু শিবের মাথা থেকে 
ফুল পড়ছেনা-_-মানকুর অগুলের গাজন সন্ন্যাসীর! এই অবস্থায় 


গান ধরেন ঃ 
রক্ত নয়ন ডূবিল তপন না পেয়ে কুল। 
তবুও পড়েন। শিবের মাথার ফুল । 
বল লন্নাসী, বল কে কোথা .ডুবিয়। খেয়েছিস জল? 


€ ২৯৬) 


লোক প্রকৃতি 


যাত্রার সময় কদর ছিল সে যুগে কবিগানের। কবি ভারত- 
চন্দ্রের মৃতার ২৬ বছর পর শালিথ! গ্রামে জন্মগ্রহন করেন কবি 
রাম বন্ু-ধার বিষহরি বিষয়ক ( মনসার ) গানগুলি অতি মধুর 
ও বছল প্রচলিত। 


, এই লময় একই জায়গায় আর এক রাম বন্থুর আবির্ভাব 
হয়। ইনি কবিয়াল রামবন্থ  ১৭৮৩-১৮২৮ ]।॥ যতদ্দিন শারদ- 
প্রাতে বাংলার আকাশ বাতাস রামবন্থুর গাওয়। আগমনী গানে 
মুখরিত হবে ততদিন বাংলার মানুষ ' রাম বনুকে ভুলতে পারবে 
না। স্বামী গৃহে অবস্থিত কন্ঠার জন্য বঙ্গজননীর আকুতি রাম 
বসুর গানে আজও মুর্ত হয়ে আছে। 


যাও যাও গিরি আনিতে গৌঁয়ী উম! কেমনে আজ রয়েছে। 
আমি শুনেছি শ্রবণে নারদ বচদে মা মা! বলে উমা কেদেছে॥ 


রামবন্থু বিরহের সর্বাঙ্গীন স্থুপরিপাঁটা ভাব বর্ণনায় অদ্বিতীয় 
এবং লহর] রচনাতেও সিদ্ধ হত্ড দিলেন। তিনি ছিলেন বাংল!র 
প্রথম ইংরাজী জানা কবিওয়াল1। আসরে বসেই প্রতি পক্ষের 
প্রশ্নের উত্তর রচন! করার প্রথাটির তিনিই প্রবর্তক । তার এ 
বিষয়ে সাফল্য লাভের মলে ছিল ক্রুত রচন! শক্তি এবং সম্যক 
রচন1 কৌশল জ্ঞান । 

ডঃ অমিত বন্দ্োপাধ্যায়ের মতে--বস্তত পুরাতন যুগের 
কবিগানের তিনিই শেষ এবং শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । 


(২৯৭ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


রামবন্থুর সম সাময়িক বৈফব কবি গোবিন্দ অধিকারীর 
বাস ছিল শাপিখায়-- যদিও তার জন্ম ককনগরের কাছে জাজি- 
পাড়ায়। তিনি কীর্তন শেখেন হাগুড়ার ধুরখাণি গ্রামের গোলক 
অধিকারীর কাছে। গোবিন্দ বাবু যাত্রাদলের মালিক বা অধিকারী 
ছিলেন। ঠার রচনার নমুনা 
নূপুর শোনরে শোন, বিনে সজল সুজনের বেদন 'জানে না, 
অবোধ বদি উচ্চভাষে সুবোধ বুঝায় মৃ ভাষে 
ভাষের আভাষে ভাসে কতু ডুবে না॥ 
বড়র বড় দায় তাতে কি বড়ত যায় পেলে একদিন বড়ই পায় 
বড় ঝড় বড় গাছে বই লাগে ন1॥ 
শুকলারীর পাল! এবং চুড়া-নৃপুরের ছন্দ তার ছ'টি নামকরা 
যাজ্জাপালা। এক সময় মাজু অঞ্চলে যজেশ্বর কবিয়ালের বড়, 
নামডাক ছিল। বাটরার ঠাকুরদাস দত্ত [ আঃ ১৮০১-১৮৭৬ ] 
ছিলেন প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার, ঠাকুরদাসী গানের নমুন।-_ 
সামান্ড ধন. দিয়ে বল পরম ধন ভুলতে 
,স্যামরুপ ভ্রিতঙ্গ বাক! হৃদয়ে রয়েছে আকা! 
আল দিয়ে পাথরের জেখ! পারবে ন। তুলতে 
যেধনে ভক্তি কপাচে যতনে রেখেছি এঁটে 
[ আজি ]ও কপাটে য়ে কপাটে পারবে না তুলতে 
তিনি কবিগান রচন1 করে কবিওয়ালাদের দিতেন। নিজেও 
একটি পীচালী গানের দল তৈরী করেছিলেন। তার রচিত কয়েকটি 


(২৯৮) 


লোকপ্রকৃতি 


গ্রন্থের নাম-_সাহিত্য মঙ্গল, সাতনরী, উত্তটকাব্য, বিজনবাল' 
মালঞ্চ, শারদীয়া সাহিত্য প্রভৃতি । বশস্বীটগ্প। গায়ক কালীপদ 
পাঠক এবং শিবপৃরের নিকুঞ্জ দত্ত [ খেয়াল ও ঞ্রুপদ ] হাওডার 
সংগীত জগতের অম্বল্যরত্ব। নিকুঞ্জবাবুর শিক্ষা ও আত্মীয়! 
শিবপুরের উত্তরাদ্বৌ একজন প্রসিদ্ধ! কীর্তন গায়িক। ১৯৩৩-এ 
তিনি বেতার যোগদান করেন। কলম্বিয়া রেকর্ড কোম্পানীতে 
রেকড করা প্রথম গান ছু"টি হ'ল-_-“মাধব তুছ রহাল মধুপর” 
এবং “তুমি এসেছ হে নাথ”। সশীত্রাগাছির ভট্টাচার্য পাভা লেনে 
রামঠাকুরের পুজারী বংশে আবির্ভূত হ'ন প্রসিদ্ধ পাখোয়াজী 
হুল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য । তাঁর সময়ে এমন কোনো! গ্ুপদীয়! ছিলেন 
না, ধার সংগে ছর্গভবাবু পাখোয়াজন! বাজিয়েছেন। শোন! যায় 
বারাণসীর এক সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি পর পর যে ক'জনের 
সংগে বাজিয়েছিলেন তার মধ্যে কোন বোল-পড়ন ছু'বার বাজান 
নি। ৬৯ বছর বয়মে বলকাতার ৪৬, পাথুরিয়া ঘাট! দ্রিটে 
ভূপেন ঘোষের বাড়ীতে ললিত মুখোপাধ্যায়ের সংগে সঙ্গত 
করতে করতে সম্মাস রোগাক্রান্ত হ'য়ে তিনি মারা যান। তার 
বহু শিত্ আজ খ্যাত কীতি। গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
নিবাস শালিখায়। বেলুড়ের ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পাল্নালাল ভট্টাচার্য্য 
এবং বালীর সনং লিংহ বাংলার জ্ঙগীত জগতে সুপরিচিত । 

বোলান গান নামে এক ধরণের গানের প্রচলন লে যুগে ছিল। 
হাওড়াঘ্ধ বন্থলপ্রচলিত বোলান গানগুলির একটি হল-_ 


(২৯৯) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


মাকে বল সাজাইতে ধড়াচুডা দিয়ে 
অলক] তিলক] ভালে পদে নৃপুর লয়ে 
একবার নেচে আয়রে, দেখ গোষ্ঠের সময় যায় রে 


ধর্সের সঙ্গে সঙ্গীতের যোগাযোগ দেহের সঙ্গে মনের যোগাযোগের 
মত। নাথধর্মনুমারে দেহতত্বের গান গেয়ে হাওড় বাসীদের যিনি 
মনোহরণ করেছিজ্নে--সাধারণের কাছে তিনি “হাওড়ে গৌলাই” 
নামে পরিচিত ছিজেন। প্রেমিক আখ্যাধাগী পণ্ডিত মহেন্দ্র নাথ 
ভট্টাচার্য্য রচিত কালী কীর্তনের লংখ্যা হাজারেরও বেশী। তার 
রচিত একটি গান-_ 


বড় ধুম লেগেছে হু দকমলে, মজ] দেখিছে আমার মন পাগলে 

করতেছে পাগলের মেলা ক্ষেপাতে ক্ষেপিতে মিলে 

[আবার] আনন্দেতে সদানন্দে আনন্দময়ী পড়ছে চলে 

দেখে অবাক জেগেছে তাক ইন্দ্রিয় আর রিপুদলে 

[আবা4] পেয়ে সুযোগ এই গোলযোগ, আমার জ্ঞানের কপাট 
গেছে খুলে 

প্রেমিক পাগল বলে সকল সে বলে কি মন টলে 

[ও যার] পিতা মাতা বদ্ধ পাগল ভাগ হয় কি তাদের ছেলে 

শোন ম! তারা ভূভারহর। এইবেল! মা রাখছি বলে 

যখন ভাসব জলে অস্তকালে করিস কোলে। 


এই গানের জন্ আন্দুলে কালী কীর্তন সম্প্রদায় ব্যতীত শিব- 


( ৩০*) 


লোকগ্রকাতি 


পুরেও একটি বাউল সম্প্রদায় গঠিত হয়॥। শিবপুরে গানের সুর 
দিতেন কৃষ্ণচন্দ্র মলিক । 
বার তক্তি সঙ্গীতে “বুক ভরে বায়, অভাব মিটায়, শ্বভাব জাগায় 
মহান্থখে” সেই ৩৯, বিবেকানন্দ রোড বালী ব্রজেন্দ্র নাথ মুখো- 
পাধ্যায় রচিত লরদ্বতী সঙ্গীতের কয়েক পংক্তি-_ 
মনের কালি মুছিয়ে মা! তোর 
সাদ রঙেদেন!ভরে 
হৃদয় নিরস কর মা সরস 
তোর এ মধুর বীণার সুরে 
সঁ সী 6 ০ 
অভয় দিয়ে বীপার ভানে 
জাগাও ম] গো সুপ্ত প্রাণে 
ভরিয়ে বিশ্ব সুরে গানে | 
মিথ্য। বিচার দে দূর করে। 
সারেঙ্গাসহ আরও কয়েকটি “অঞ্চলে ভাইয়া! গান নামে এক 
ধরণের গান শোন! যষেত। ঘেটুর গানও এখনও কোথাও কোথাও 
শোন বায়। 
সেকালের বরদ। দত [ উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত 7, হঝেজ্র দত রবীন্দ্র 
সঙ্গীত ] এবং 'একালের, তরুন বন্দ্যোপাধ্যার়, কাতিক লান্তাল 
[পাখোরাজ7, বিনয় অধিকারী, বাসভ্ভী ঘোষাল, ন্বপ্পা ঘোষাল, 
শংকরলাল মুখোপাধ্যায়, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগণ, 


€ ৩০১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


কনকলতা ঘোষ, পঞ্চানন রায়চৌধুরী [বীণকার] এবং তবলায় 
কানাইলাল পাল প্রভৃতি আরও অনেকে হ্থাওড়ার সংগীত, সাধনার 
হ্থনাম বৃদ্ধি করেছেন ? 

“এক।কী গাঁয়কের মনে ত গান।” ফোন অময়েই হাওড়ায় 
সঙ্গীতের সমবঙ্গারের যে অভাব ছিল না এবং এখনও নাই একথ! 
নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আন্দুলের জগয়াথ প্রসাদ মল্লিক শাস্ত্রীয় 
সংগীতের পৃষ্ঠপোষক এবং টগ্লা গান ও ভক্তি সংগীতের রচয়িতা! 
ছিলেন। 

রামকঞ্চপুরের মল্লিক বাড়ীর গোকুলনাথ মল্লিক কবিয়াল 
ভোল! ময়রার উপর একবার কোন কারণে বিরক্ত হয়ে ভাই শ্রীনাথ 
মল্লিকের সাহায্যে নিজের বাড়ীতে ভোলা] ময়রাকে আটক করে 
রাখেন। কবিয়াল পরিবেশ উপযোগী (একটি গান শোনাতে খুশী 
হয়ে গোকুলবাঁবু তাকে মুক্তি দেন। গানটি ছ'জ-- 

শ্রীনীথ আনালেন, গোকুল বাধালেন 
কিসে কি যে হয়ে গেল, তাতো জানি না 
ভোলানাথের মান তে! গেছে, প্রাণ? ৩; যাবে না 
প্রাণ ত বাৰে না। 
য। হবার তা হয়ে গেছে, আর তছ'বে না, 
মান'ত গেছে, প্রাণ, ত যাবে না। 
সত্যই যায়নি, হাওড়ার সংগীত প্রাণ কাল সলোতে ভেমে ঘাওয়৷ ত 
দূরের কথ! ক্রমশঃ ত1 আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে। 


(৩০২) 


লোকগ্রকৃতি 


সং-এর গান 


সং-এর গান। কিছুট। গান, কিছু অভিনয়, কিছুট। সালীতিক 
ভাব, কিছুটা সামাজিক ভাবনার এক অপূর্ব সমন্বয় । কলকাতার 
জেলেপাড়ার সং-এর কথ। এ প্রসঙ্গে ন্মর্তব্য। 

হাওড়াতেও এজাতীয় নং-এর গান বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে বনু- 
দিন ধরে প্রচলিত আছে। তওবে বেশীরভাগ জায়গাতেই লোপ 
পেয়েছে। 

১৯৩০ শ্রীষ্টাবে দোলের দিন হাওড়া শহরের খুরুট অঞ্চলের 
জয়নারায়ণ বাবু আণন্দ দত লেনের শীতল! সঙ্গীত সমাজ থেকে 
সতীশচন্দ্র দাশের পরিচালনায় ও মহাদেব শী'র অর্থানুকুল্যে একটি 
সং-এর গানের সৃত্রপাত হয়। “রং ঢং সং, এই আখ্যায় প্রায় এগার 
বছর ধরে এই বাধিক অনুষ্ঠানটি চলে । 

সতীশবাবু ছিলেন এই দলের লঙ্গীত রচয়িতা. ও শিক্ষক। 
পেশায় তিনি ছিলেন মনোমোহন থিয়েটারের হারমনিয়াম বাদক, 
এবং পাড়ায় ভূতি মাষ্টার নামে পরচিত। গানগুলিতে থাকতো! 
সামাজিক ও পারিপাশ্থিক কুরুচির প্রতি কটাক্ষ এবং সমাজ সংস্কার 
মুলক কাজগুলির প্রতি সমর্থন। যেমন, গ্াঙ্ধীজীর হরিজন 
আন্দোলনের সমর্থনে রচিত হয়েছিল একটি সমবেত নাচের গান-. 


“বারে গান্ধী বাবা।, 
শিবপ্‌রের কালীকুমার ব্যানাজশ লেন এবং রামমোহন 


(৩০৩ ) 


হাওড়া বেলার টঁতহাস 


মুখাজা লেনের সংযোগস্থল থেকে কয়েক বছর সরম্বতী পৃজার 
বিজয়ার দিন অমৃল্য মাষ্টারের পরি চালনায় এবং যতী-্ট্রনাথ মুখো- 
পাধ্যায়ের সহযোগিতায় ইউনিক ক্লাব একটি সং-এর গান বের 
করতেন। এখানকারসস্ৃং ছিল প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের 
দৌষ ক্রটিগুলির সমালোচনা । এ জম্পর্কে পরবর্তীকালে শিবপুর 


সং-এর সঙ্গীত রচয়িতা অমুল্যবাবুর মন্তব্য-_-তিনি শিবপুরের মানুষ : 


তাই এই অঞ্চলের ভালমন্দের আলোচনাই ছিল গার সং-এর 
লক্ষ্য। আঞ্চলিকতার গণ্তী অতিক্রম করতে না পারার ফলেই 
তশর নং-এর গানগুলি জনপ্রিয় হ-নি। যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
ছিলেন তার সহযোগী । 

_ খুরুটের রং ঢং সং-এর আয়ুকালের প্রায় শেষের দিকে আরম্ত 
হয়েছিল কান্ুন্দিয়ায় সংরাহার। ১৩৩৬ সালের ১ল| বৈশাখ শুরু 
হয়ে [ ২য় বছর থেকে ঠৈজ লংক্রান্তিতে হত ] তের বছর চলার পক্স 
২য় বিশ্বযুদ্ধের লূময় কয়েক বছয় বন্ধ হয়ে বায়। পরে দেশ 
স্বাধীন হবার পর এটির পুনরুজ্জীবনের সম্পর্কে দলের লঙ্গীত 
রচখ়িতা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনা-_ 

ভদ্রমহোদয় ও মায়েদের করি নমস্কার । 
বছদিন পরে পুনঃ এল লংবাহার ॥ 
১৩৬৬ লদে এমনি একদিনে 
সংবাহঠরর প্রথম প্রস্গাশ হল শুভক্ষণে। 
১৩৩৬ থেকে একাধিক্রমে 


( ৩০৪) ্‌ 


সবল 


লোক প্রকৃতি 


১৩ বছর চৈতালী গান শুনিয়েছি সঙ্জরনে। 

তারপর প্রলয়ঙ্কর মহাযুদ্ধ এসে 

সংবাহারের কণ্ঠরোধ করল অবশেষে । 

তদবধি দীর্ঘদিন নীরব থাকার পর 

আজকে আবার পণ্যাশ বছর পুতি উপলক্ষে । 

সংবাহারের ছু'এক খণ্ড পড়বে লবার চক্ষে । 

গানে উল্লিখিত পঞ্চাশ বছর পৃতিটি ছল কাম্ুন্দয়ার ১২, 

গণেশ মাঝি লেনের শীতল! মন্দির বা মায়ের মন্দিরের [ ১৩২৮ 
লালে স্থাপিত হয় ] পণ্াাশ বছর পৃঁতি উৎসব । গানের দলটি যখন 
সমস্ত কান্ুন্দিয়! গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে! তখন বাউলের সাজে এক- 
জন গাইতেন-- 


দেশের দশ! দেখিয়ে মোর! বাউল সাজিয়ে 
বলব হেথ! তু'এক কথ শুন্থন মন দিয়ে। 
একটি কথায় বক ধাগ্রিকদের প্রতি কটুক্তি 
দিনেক্ট্রবলায় গেরুয়। পরে ধর্মের কথা কই 
হলে পরে রাত্রি কত যে ফুতি কেব1 জানে আম! বই। 
শিক্ষ। বিষয়ক গানও থাকতো।-. 
ধন্য এই সাহেবদত বিলাতি বীজমন্ত 
মানব £থকে যাচ্ছি হয়ে পৃতুল কিংবা যন্ত্র। 
এই লমর্ভ সং-এর গানের উদ্দেশ্ত ছিল নির্মল ও নির্দোষ 
আনন্দের মাধ্যমে লোকশিক্ষা দেওয়া এবং আপামর জনসাধারণের 


(৩০৫) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণ বুদ্ধিকে উজ্জীবিত কর]। মাঝে 
মাঝে গানের মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রচারও কর হত বলে এই 
দগটিকে অনেকে স্বদেশী সং-এর দল বলতো এবং দঙ্গটির কার্ধ- 
কলাপ একবার পুলিশের দৃষ্টিও আকর্ষণ করে! এই জাতীয় একটি 
গান-- 
তোদের জারিজ্কুরি ভারিভুরি চলবে নাকে1 আর 
চোখ ফুটেছে ঘৃম ভেঙেছে এখন সবাকার। 
টলছে তোদের রাজ্য।সন দুংশালন অবলান 
দেন] পাওন। চুকিয়ে দিয়ে করতে হবে পিছটান। 
পল্লী প্রদক্ষিণ পথের মাঝে মাঝে আসর করে এই গানের 
প্রদর্শন চলতে1॥ সত্যচরণ মাঝি ছিলেন এই দলের এক উদ্যোগী 
পুরুষ । 
[ “মায়ের মন্দির” নামে এই গানের দলটির অস্তিত্ব আজও আছে। 
শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের (বুটাইদ1) এঁকাস্তিক প্রচেষ্টায় মহা" 
মানবদের জীবনী গ্রচারের নিরলস প্রচেষ্টায় এই গানের দলটি 
ব্যাপৃত। 
বাগনানের ১৬ মাইল দক্ষিণে রাধাপুর গ্রামের চৈত্র মালের 
সং-এর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য । আলোচনার উপসংহারে উদ্ধত 
করি লংবাহারেরই ছুটি পঙক্তি-- 
আজকের মত এই পর্যস্ত সং শেষ হল, 
একবার সবাই-মিলে প্রাণ খুলে হরি হরি বল ॥ 


(৩০৬) 


লোকগ্রকৃতি 


চিত্রকলা 


জন্মসূত্রে হাওড়ার চিন্্রশিল্পীপ্দের তালিকায় নন্দলাল বস্থুর 
নামও সংযুক্ত হয়ে গেছে। গার পৈত্রিক নিবাল বানুপুর গ্রাম। 
হাওড়ার চিনত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রথম লারির প্রথম নাম শ্রীনুরেন্্ 
নাথ দাসের। পৈত্রিক নিবাস মাজু, জন্ম--২৫.৮. ১৮৮৩। রাঁজ- 
বল্পভ সাহা] লেনবানলী সুরেন্দ্র নাথ দাস গভর্ণমেন্ট অ'টস্কুলে ভতি 
হন ১৮৯৮ শ্রী-এ। হ্যাভেল সাহেবের প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে তিনি 
অন্ততম। মাত্র ১৯ বছর বয়সে সপ্তম এডওয়াডের যে প্রদ্ধি- 
কৃতিটি তিনি অআকেন হাওড়ার তদানীন্তন জেল! শাসক সেটি 
২০০ টাকায় কিনে হাওড়া টাউন হলে রাখেন। ১৯১৯-এ তার 
বিখ্যাত ছবি হুম্ম-স্ভর দরবারে শকুস্তলা [৬৮৮ঞ। পাতি-, 
য়ালার রাজকুমারের বিবাহ উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক চিজ প্রদ- 
শর্নীর ক্যাটালগ লাক্ষ্য দেয়_েখানে অতুল বন্ুর ছবির দাম 
৫* টাকা, হেমেন মজুমদারের ছবির দাম ২৫০ টাকা বেখানে 
হগ্মস্ত ও শকুস্তল| ছবিটির দাম ৪০০০ টাকা। এই ছবিটি ও 
তার অন্তান্ত শিল্পকীতির ভন্ক ১৯১৫-এ কাশীর ভারত ধর্ম মহামগল 
তাকে শিল্পরত্ব উপাধিতে ভূবিত করেন। 'বস্ততঃ একাডেমিক 
কাজে তিনি তুলনারহিত। সভার ছবি সম্পর্কে অতুল বন্ুর মস্তব্য-_ 
একটি মাটির ঘরের দাওয়ায়, সিদ্ধ বর্ণ সমাবেশ। 


১৯০৪ খী-এ শালকিয়ার ১৯১, বাবুল! রোডে [ বর্তমানে 
(৩৬৭) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


শ্রীরাম ঢাং রোড ] নিকুপ্ধ চৌধুরীর পুর হুধাংশু চৌধুরীর জগ্। 
দেশ ভাটোর] গ্রাম । অবনীন্দ্র নাথের ছাত্ররূপে' তিনি চার বছর 


কলকাতার করপোরেশন গ্ীটের [ স্থরেন্দ্র নাথ ব্যানাজর্শ রোভ ] 
সমবায় ম্যানসনে 1110181) 5০90191 0 01161191 /১118--এর 
উপরতলায় একটি মেপে থেকে ভার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। 


তার আকা! ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ ও এন্টি নৈসগিক চিত্র কলকাতার 
যাঢুঘরে এখনও আছে। রণদা উকিল, লঙ্গিত সেন ও ধীরেন্্র 


দেব বর্মপের' সংগে তিনিও গুনে ইও্িয়া হাউস-এর দেওয়ালচিত্ত 
আকতে যান। এই কাজের শেষে ১৯৩৪ খী:-এ লগুনে তার 
একটি চিত্র প্রদর্শনী রলিকজনের প্রণংস! লাভ করে। কলকাতার 
মেট্রো সিনেমাতে সারাল পদ্ধতিতে খ্াকা গৃহ-অলঙ্কার চিত্রগুলির 
জনক তিনি-ই । বন্ুশ্রী, রাধা, উত্তর) শ্রী, উজ্জল! প্যারাডাইস, 
মেনক! প্রভৃতি চিত্রগৃহের অঙ্কন বিস্তান তারই। .বর্তমানে তিনি 
বেহালাবাসী । 

বলবাস পৈত্রিক মিবাস স্মুত্জে এই জেলার সাথে যুক্ত চিত্র 


শিল্পীদের কয়েকজন হলেন, সর্ব পূর্ণেন্দু পত্রী [বাগনান 
শ্বামপুর রোডের উপর নাউর গ্রাম], শৈল চক্রবতাঁ [ মৌড়ী] 


রেবতী ভূষণ ঘোষ, নিখিলেশ দাস ন্ফী [নরেনরায়] প্রকাশ 
কর্মকার, অনীত1 রায় চৌধুরী, প্রভাত কর্মকার, নারায়ণ দেবনাথ 


ও রবীন মণ্ডল, শ্রাস্তিনিকেতনের ছাত্র চিত্রশিল্পী ধর্মনারায়ণ 
দাশগুপ্ত কর্মনুত্জরে দীর্ঘদিন হাওড়ার একটি বিদ্ভালয়ের সহিত 
বুজ্ত। 


( ৩৮) 


লোকপ্রকৃতি - 


হাওড়। জেল! লেখক সম্মেলন আয়োজিত চিত্র প্রদর্শনীতে 
অংশ গ্রছণ কারীদের কয়েকজন হ'লেন--দেবনাথ মুখোপাধ্যায়, 
নুরনাথ মুখোপাধ্যায়, বিষুশদ রায়চৌধুরী, চৈতন্থদেব চট্টোপাধ্যায় 
অনাথবন্ধু লেন, স্বপ্। রায়চৌধুরী, মীনাক্গী ঘোষ, রীতা নন্দী, 
মীর বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন মণ্ডল, নিতাই বন্থু এবং শঙ্কর মজুমদার । 
ব্যাতড়ের মোড়ে থাকেন খ্যাতনাম1 চিত্রশিল্পী গণেশ বন্ু। 
বালিগঞ্জের আর্ট একাডেমি নামক জ্ন্কন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার 
নিত্যানন্দ ভকত হাওড়াবালী। বাটিক পদ্ধতিতে তার অনাধারণ 
দক্ষত| দেশ-বিদেশের সমালোচকদের দুটি আকর্ষণ করেছে। 


থেলা-ধুল। 


হ1ডুডু বা কপাটী, তীর ছোড়া প্রভৃতি দেশীয় রীতির 
খেলাধুলা গুলিতে আজ আবার নতুন মর্য্যাদ দানের প্রচেষ্ট। 
দেখা গেলেও ফুটবঙ্গ, ক্রিকেট, হুকি প্রভৃতি খেলাধূলা গুলিই 
এখনও জেগায় জনপ্রিপ্ততার শীর্ষে। কলকাতার মত হাওড়াতেও 
ফুটবল খেলার আদি পুরুষ ছিলেন ইউরোগীয়ানর। । ক্যালকাটা, 
ডালছো'পী প্রভৃতি সাহেবী ফুটবল টীমগুলি যখন গড়ের মাঠের 
মধামণি তখন তাল ফুটবলার হিলাবে ছাওড়ায় কর্মরত ম্যাকলে- 
ল্যণ্ড দাছেবের নাম ডাক ছিল। অবশ্তাই সাহেবের ত্রীড়াক্ষেত্র 
ছিল কল্পকাত।। 

আই, এফ-এ শীল্ডের আগে শুরু হয় ট্রেডদকাপের খেলা 


(৩০৯ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


১৮৮৯ শ্রীঃএ । প্রথম বছর যে কুটি দল প্রতিযোগিতা করে তার 
মধ্যে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ফুটবল টীমও ছিল। এ 
শতকের শেষার্ধে ট্রেডনকাপ বিজয়ী দলের মধ্যে এই কলেজের 
নামও আছে। হাওড়ার রেলওয়ে কর্মচাপীগণ একসময় একটি 
ক্রিকেট ক্লাব ও একটি বোটক্লাবের পত্তন করেছিলেন। দেশীয় 
উদ্ভোগে প্রত্চিত হাওড়ার সর্বপ্রথম খ্যাত কীর্তি জ্রীড়াসংঘ 
হল-_হাওড়া স্পোর্টিং ক'ব [১৮৮৯ ]। সম্ভবতঃ জন্মক্ষণে এটি 
হাওড় ক্রিকেট ক্লাব নামেই পরিচিত ছিল এবং ক্রিকেট খেলাতে 
সমধিক কৃতিত্ব দেখিয়ে সে যুগে 14. ০.০. ০1 861881-_-এই 
খ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৯০২-তে তেলকল ঘাট রোডে 
[ বর্তমানে নিত্যধন মুখাজণ রোভ ] ক্লাবের নিজস্ব বাড়ী হয়। 
বেঙ্গল জিমখান। পরিচালিত ক্রিকেট লীগে হ'বার এবং লি. এ, বি 
পরিচালিত ক্রিকেট লীগের প্রথম বছর 'যুগ্ চাম্পিয়ান হয়ে পর 
পর তিন বহর বিজয়ীর সম্ম'ন অর্জনকারী ক্লাবটির কয়েকজন 
নামকরা ক্রিকেটার হলেন মণি দাস, বামাচরণ কুণ্ডু, বাদল ঘোষ, 
নাকু পাইন, মোহিনী দ্ভ এলং মণি ব্যানাজী। 

কলকাতার গড়ের মাঠ থেকে হাওড়া ষ্টেশন পেরিয়ে শিবপুরের 
সাধারণ মানুষের পায়ে ফুটবলের অনেকদিন সময় লেগেছিল। এ 
সম্পর্কে জনৈক শিবপুর বানীর আত্মজীবনীতে লেখা আছে-- 
«১৮৯২ সালে আমর! ফুটবলের প্রথম নাম শুনলাম। মনে পড়ে 
যেদিন আমাদের প্রথম বল কিনে আনলে! তখন রাত্রি বোধহয় 


( ৩১০) 


লোকগ্রকৃতি 


৯॥ টা হবে। যেয়ে ছিল দৌঁড়ে এল”""বাড়িতে খাবার জন্য 
ড'কাডাকি করছে খেয়াল নেই। যখন শিবপুর হুমুমন্তার ঘাটের 
চড়ায় খেলা! আরস্ত হোলে! তখন ক্লাবের নাম হোক] 9110001 
9/615109 59010110 ০100. আই, এফ. এ শ্রীল্ডের প্রথম 
বছরে [১৮৯৩ যে বারটি দল অংশগ্রহণ করে তার একটি হুল 
হাওড়। ইউনাইটেড । 

* ১,.৪,১৯০০ তারিখে ১৭ জন সদস্য সমবায়ে শিবপুরে গঠিত 
হয় নি1৬915109 11901019 - যার তিনটি বিভাগের নাম হ'ল-- 
সাঞ্চিত্য শাখা, নৈতিক শাখা এবং ক্রীতা শাখা! । খেলাধুলা! ছাড়াও 
116 001601 01 06119110016 19 1০101011019 116 001- 
0৪1০1 ০1 059101 1010৬/1900৩ 89177011051 019 ১০৮70 
11) ০ 91100001 19 0095081 817691170 ০ 17770100191 
০০111609705 810 511108911 8101051 0191) 00 919- , 
৪16 01911110181 01081801917 85 8150 1০0 [00৬106 511" 
81019 1778819 ০1101551081 0011100116 001 01917, 

একই বছরে বেটন কাপ ও হকি লীগ জয়ীদের তার্িক্ষার 
প্রথম নাম বি, ই. বর্লেজ, সল ১৯০৫। 

১৯১৮ খ্রীঃ:এ এ|৬টি ক্লাব মিলে হাওড়া লীগ নামে যে ফুটবল 
প্রতিযোগিত শুরু হয় সেটিই “জলার সংগঠিত ক্রীড়া পরিচালনার : 
প্রথম প্রয়ান। সংগঠ নর প্রথম সভাপতি জেলা শাসক মিঃ 
হার্টলে। পরবতর্খকালে বরদা প্রসন্ন পাইন, বস্কিমচন্ত্র দত্ত প্রমুখের! 


(৩১১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


এ দায়িত্ব বগ্ছন করেন। হাওড়া টাউন র্লাব, হাওড়া ইউনিয়ন 
ক্লাব, হাওড়! স্পোর্টিং ক্লাব প্রভৃতি হ্বাগুড়ার দলগুলি বাতীত 
হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার কিছুদল এই প্রতিযোগিতায় 
অংশ গ্রহণ করতো! । সালকিয়ার ন্ুধা্ড ব্যানাঞ্জ্শ [ গোবরা ] 
এবং জটাই মিজ্র এনা] ছিলেন এই সময়ের ছুই নাম করা 
খেলোয়াড় । হাগুড়া লীগের পরবর্তা সংগঠন হাওড়া জেঙ্গা 
ফুটবল 'এসোসিয়েশন। প্রথম সভাপতি মৌড়ির জমিদার জীবন 
ক কু চৌধুরী। সংগঠনিক দায়িত্বে ছিলেন ডোমজুরের শিব- 
প্রলাদ মুখোপাধায়, মাকড়দার ভূধর বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়! শহরের 
ডাঃ রমেন মি্র, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন ব্যানাজ, 
বলাই ব্যানাজ প্রভৃতি কর্ণীগণ। ১৯৩৮ থ্রী:-এ হাওড়া জেল! 
ফুটবল এসোগ্সিয়েশন প্রধানতঃ আদম্দুল স্পোর্টিং ক্লাব, মহিয়ারী 
স্পোটিং ক্লাব, মাকড়দহ ইউনিয়ন ক্লাব, খাটোর! তরুণ সংঘ, 
ভোমজুর ইয়ং মেনস এসোসিয়েশন, পার্বতীপুর মিলন সংঘ 
প্রভৃতি কয়েকটি ক্লাবের প্রচেষ্টায় অন্তান্ত খেলাধূলার সংগঠনের 
দায়িত্ব নিয়ে হাওড়া জেলা স্পোর্টন এসোলিয়েশন নামে আত্ম 
প্রকাশ করে। এসোলিয়েশনের প্রথম সভাপতি নদর মহকুমা 
হাকিম বি. কে, দাশ, যুগ্ম-সম্পাদক" রুল্াজদ রায় ও ডাঃ আর 
মিত্র। জেল! স্পোর্টস এসোলিয়েশনের শ্রচেষ্টায় প্রতিটি খাদ! 
অঞ্চলকে নিয়ে থানা স্পোর্টস এসোনিয়েশন গঠিত হওয়ার পর 
থেকে থান লীগ এবং অনেক নক-আউট প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা! 
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হয়েছে। জেল! স্পোর্টন এসোসিয়েশন প্রধানত ফুটবল, ক্রিকেট 
সাতার, হুকিঃ ব্যাডমিণ্টন, এযাথলেটিকম্ব বাস্কেটবল, ইত্যাদি 
খেলার আয়োজন করে থাকে। অন্তান্ত খেল! যেমন, ভলিবল, 
জিমন্ািক, খো-খো, কবাডি, ভারোতোঙলন, যোগব্যায়াম, বক্সিং 
হাগুবল, ধে1-বঙল ইত্যাদির জন্য পৃথক জেল! সংস্থ। আছে। 

পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এই জেলাতেই সর্বপ্রথম উইমেন্স স্পোর্টস 
এস্রোলিয়েশন গঠিত হয়-_মুখ্যতঃ শ্রীমতী সবিতা এযামবেট, 
প্রফুল্ল দাশথগ্ প্রমুখের প্রচেষ্টায় । হাওড়া জেলা অলিম্পিকের 
প্রথম অনুষ্ঠান হয় ১৯৭৭ এ্ঃ-এ। 

কয়েকটি ক্লাবের কথা-_-বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার 
দিকের হাওড়া-হুগলীর কয়েকটি খ্যাতকীতি ক্লাব হ'ল-- ১ম পর্য্যায় 
--হাগড়! ইউনাইটেড, হাওড়া ম্পোটিং শিবপুর বি. ই. কলেজ ও 
চন্দন নগর স্পোর্টিং ক্লাব। ২য় পর্য্যায়--বালী ওয়েজিংটন, 
উত্তরপাড়। গিকউইক, চন্দনদ্গর অলিম্পিক, রিষড়া জগন্নাথ 
স্পোটিং এবং হুগলী কলেজ । 

আই, এক, এ. পরিচালিত লীগেব্ বিভিন্ন বিভাগের খেলায় 
লালকিয়! ফেগুযূ, হাওড়া ইউনিয়ুম, বালী গ্রাতিতা ও ইন্টার- 
স্টাশনাল প্রভৃতি হাওড়ার টীমগুলি অনেক কৃতিত্বের ম্থাক্ষর 
রেখেছে। দি. এ. বি ভ্ক্রিকেট লীগে হাওড়া থেকে খেলছে 
হাওড়! স্পোটিং, সালকিয়া ফ্রেস, শিবপৃর ইন্ট্টিটিউট, ব্যাটর 
ক্রিকেট ব্লাব এবং বাণীনিকেতম। 
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সালকিয়! ফ্রেগডস ক্লাব_১৯১৮ বীঃএ ষ্রলকাট' লেনে 
স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি--পান্নালাল কু, সম্পাদক- 
মন্মথ, নাথ চক্রবতঁ। এক সময় মুস্বরিতে গঙ্গার ধারে ইলকার্ট 
পরিবারের মাঠে ক্লাবের খেল! ধুল! হ'ত। বর্তমান ক্লাব-প্যাভি- 
পিয়ন রামপ্রতাপ চামেরিয়া পার্কে। মণিলাল আটা, নরনারায়ণ 
চাটার, বলাই অধিকারী ও আরে! অনেকের সক্রিয় সহধোগি- 
তায় ক্লাবটি বর্তমান রূপ পেয়েছে। 
শিবপুর ইনৃষ্টিটি উট ॥ ক্যালকাটা! ইউনিভাপিটি ইনট্টিটিউটকে 
আদর্শকরে ১৯১৪ সালে খ্রীষ্টাব্দে মম্মধ নাথ নিয়োগী (ভারত ও বর্ম! 
সরকারের প্রধান কেমিষু ), অধ্যক্ষ বিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য, প্রবোধ 
বোস, অধ্যাপক ভোলানাথ রায়, হরিপদ রায়চৌধুরী (জমিদার), 
প্রবোধলাল মুখাজ, অক্ষয় কুমার সরকার ও আরও কয়েকজন 
কৃতবিছ্া পুরুষ ছাত্রাবস্থায় প্রতিষ্ঠানটির পতন করেন। প্রথম 
প্রেসিডেন্ট জেল! শাসক মিঃ হুপকিন্স, সাঃ সম্পাদক মম্মধ নাথ 
মিয়োগী। হাওড়া লীগ, পাওয়ার লীগ, এলেন লীগ, আই. এক 
এ. প্রভৃতি প্রতিযোগিতায় কূটবল ও হুকি খেলায় অংশ গ্রহণ 
করলেও ক্লাবটি লবিশেষ কৃতিত্ব দেখায় ক্রিকেটে । এই প্রশংসার 
সব টুকুই প্রাপ্য অনিল মোহন ব্যানাজর্পর। ১৯৩৪ খ্রীঃ-এ 
জাডিনের একাদশের লঙ্গে খেলার পর লাল! অমরনাথ, স্ুটে 
ব্যানাজশ প্রমুখ ক্রিকেটারগণ শিবপুরে এসে ক্লাবটির সঙ্গে গ্রীতি 
ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৪২ থী:ঃ"এ পিবপুরের গঙ্গার 
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ধারের মাঠ ও প্যাভিলিয়ন হাতছাড়া হওয়ায় ক্লাবের খেলাধুলার 
বিশেষ অন্থুবিধ! ঘটে। 

অতীতের কয়েকজন নামকরা খেলোয়াড় হলেন-__শৈলেন 
মিত্র, শংকরী দত্ত, সত্যেন রায়, সোন্টি ব্যানার, প্রভাস পাল, 
ক্যাবল! দত এবং শৈলেন ব্যানাজ। 


বাজে শিবপুর ইনষ্টিটিউট ॥ অধুন! মৃতপ্রায় এই প্রতি- 
্ানটির একদ!। সহঃ সভাপতি ছিলেন সাহিত্যিক শরংচন্ত্র চট্টো- 
পাধ্যায়। ক্লাবটির গঙ্গার ধারে নিজন্ব খেলার মাঠ ছিল। 


বাণী নিকেতন-_সীত্রাগাছী ॥ শ্রতিষ্ঠা বংলর়--১৯২১। 
ক্লাবের কয়েকজন কুশলী খেলোয়াড়--শিবশক্কয় ভ্ট।চার্য, সুন্দরী- 
লাল ভট্টাচার্য, লচ্চিদানন্দ চৌধুরী এবং অজিত চৌধুরী । * 

রাজা শীন্ড--বালীর শশাঙ্ক ব্যানার পুত্র রাধানাথ ব্যানাজ 
(ডাকনাম-_রাজ। ) খেলার মাঠে যে আঘাত পান তার ফলেই 
মার! যান। তার স্মৃতিরক্ষাকল্পে বালীতে রাজ! শীল্ডের প্রবর্তন 
হয়। পরবর্তাকালে এটি কলাকাতায় স্থানাভ্তরিত হয়। এটি 
এখন ময়দানের একটি আকর্ষণীয় প্রতিগোগিত1। 

কয়েকজন ক্রীড়াবিদের কথা- হাওড়ার ক্রীড়াকুশলী- 
গণের মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ৫৪1১, ছার. 
কোর্ট লেন ( অধুনা চিস্তামণি দে রোড ) নিবাসী মনি দাস। 
ফুটবল ও ক্রিকেটে তার কৃতি অনন্ত লাধারণ। এছাড়াও খেল- 
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তেন লন টেনিস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 897981 11017 
10199 /১১11181$ 01০৪-এ মিলিটারী ছ্রেনিং নেন। 

মনি দান ( ১৮৯০-১৯৬৪ ) হাওড়! জিলা স্ুজের ছাত্র থাকা- 
কালীন ফুটবলে বাংলা স্কুল দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। হাওড়া 
স্পোর্টিং ক্লাবে যোগদান--১৯০৭ খীং-এ। দীর্ঘদিন এই ক্লাবের 
ক্রিকেট পরিচালক ছিলেন । এ সম্পর্কে ৭. ১০, ১৯২৮ তারিখের 
ট্রেটসূম্যান পত্রিকায় লেখা আছে--110/181 51301010 ৬/ 
2081 089 160 0৮ 11011 085 10081719195 08 11০95 
8)09811617060 99179811 01118191 |। 0116 1910411109, 

মহারাজ! নৃপেন্দ্র নারায়ণ (কুচবিষ্ার) এবং মহারাজা 
জগদীন্্র নাথ (নাটোর ) এই ক্রিকেট প্রতিভাটির যথেষ্ট পৃষ্ঠ- 
পোষকত! করায় মণিবাবু বহুবার কুচবিহ্থার ও নাটোর দলের হয়ে 
বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। মিঃ গিলিগান পরি- 
চালিত প্রথম ভারত সফরকারী এম. সি. সি দলের বিরুদ্ধেও তিনি 
খেলেছেন। মনিবাবু ১৯১৩ লালে পাতিয়াল! ক্রিকেট ক্লাবে এক- 
মাত্র বাঙালী হিসাবে যোগদান করেন। তার প্রথম জেঞুরী হাওড়া 
স্গোর্টিং-এর পক্ষে হেপ্টিংস এ, সি-র বিপক্ষে এবং প্রথম তোদীর 
ক্রিকেটে মেট সেপ্ুরীর লংখ্যা-২৭ যার মধ্যে-_কুচবিহারের 
মহারাজের একাদশের পক্ষে ৫টি। প্রথমে তাজ-ছাট ক্লাবে পরে 
মোহনবাগানে [ ১৯২৪-২৫ ] এবং শেষে ইঞ্টবেজলে [ ১৯২৫২৮] 
ফরওয়ার্ড, জেফট হাফ. ও ব্যাক হিনাবে ফটবল খেলেছেন। 
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১৯২৪-এ তিনি নাগপুরে আতন্ত-প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় 
বাংলাদলকে এবং এ বংসরই প্রথম বিদেশগামী [জাভা প্রভৃতি 
দেশে ] ভারতীয় কূটবলদলকে নেতৃত্ব দেন। ১৩১ মধুন্ুদন বিশ্বাস 
লেনের বিজন বোস [ ১৯২০-২৩,১,৭৭ ] মোহনবাগানের পক্ষে 
১৯৪৭ গ্রীঃ-এ আই. এফ. এ. শীল্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন প্রৌড়া- 
জীবনের শুরুতে তিনি ১৯৩১-৩৪ এবং শেষে ১৯৪২-৪৩ হাওড়। 
ইউনিয়ন, ছু'বছর স্পোর্টিং ইউনিয়ন এবং কিছু সময় মোছনবাগানে 
থেলেন। ক্রিকেট খেলতেন হার্জড়া স্পোর্টিং-এ| বিবেকানন্দ 
রোডের অশোক চট্টোপাধ্যায় ১৯৬৯-এ প্রথম শ্রেণীর খেলায় ১৭টি 
গোল করে সর্ধেচ্চ গোলদাতার সম্মান লাভ করেন। ঝাউতলার 
দাশ মিত্র ছিলেন এরিয়ান্সের একজন নামকরা ক'উবল খেলোয়াড় । 
ব্যাটরার সামস্ত পরিবারের ভাগ্নে শৈলেন্দ্র নাথ মাম! মামাদের জঙ্গে 
যেদিন ব্যাটরা ডিসিপ্লিন ক্লাবে প্রথম যান সেদিন কেউ কল্পন। 
করেননি ইনিই উত্তরকালে একদ। কলকাতার ফুটবল মাঠে নায়কের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'বেন। প্রায় ১৬ বছর বয়সে ১৯৪০-৪১ এ্ীঃ-এ 
হাওড়া ইসউমিয়নের দ্বিত্তীয় ডিভিসনে যোগদান, ১৯৪২ থেকে 
মোহনবাগানের নিয়মিত খেলোয়াড় হওয়া) ১৯৪৪ থেকে ৫৪ পর্য্স্ত 
বাংলার প্রতিনিধিত্ব করা, ১৯৫২-তে হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে 
ভারতীয় ফুটবলদলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন এবং ১৯৫৩-৫৪ 
এফ. এ, ইয়ারবূকে প্রথম সারির খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি লাভ 
ভ্রীমান্নার জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটন]। 


( ৩১৭ ) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


অতীতের দিকপাল খেলোয়াড়গণের মধ্যে মোহনবাগানের 
আদিতা রায়ের নাম উল্লেখ্য । উত্তর জীবনে পৌরসভার চেয়ারম্যান 
কার্তিক চন্দ্র দত্ত ছ্রিলেন নামী ক্রিকেটার। গসীত্রাগান্ির নীরদ 
[পুটু] চৌধুরী বোলার হ্ছিসাবে টেষ্ট দলে অস্তভূর্জি হয়েছিলেন । 
বর্তমান শতকের চতুর্থ দশক থেকে বালীর কাণ্তিক চট্টোপাধ্যায়, 
শচীন [ জ্যাংচা ] মিত্র, সমর [ বন্দু ] ব্যানাজ এবং শিবপুরের 
অরুণ ঘোষ, বানানের রতন জেন, সর্বভারতীয় ক.টবলে প্রতিটা 
অর্জন করেছেন । সমর বাযানাজা অলিম্পিকদলের এবং অরুণ ঘোষ 
ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেছেন। শৈলেন মান্না এবং অরুণ 
ঘোষ ইংল্যাগ্ড থেকে ট্রেনিং নিয়ে ফুটবল প্রশিক্ষক হয়েছেন। মধ্য 
হাওড়ার জীবনকৃষ্ণ ঘোষ নামী ক্রিকেট আম্পায়ার । 

অলিস্পিক সাতার শচীন নাগ [ শিবপুর ], তীরদ্দাজীতে 
প্রথম জাতীয় চ্যাম্পিয়ান চন্দ্রকুমার দাস, ভারভোলনে অর্জুন 
পুরচ্কার প্রাপক লক্গমীকাস্ত দাস, প্রখ্যাত ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় 
বিশু ব্যানাজ্ণ হাওড়ার অধিবাসী। চন্্রকুমার দাস রোম থেকে 
আন্তজাতিক কোচিং নিয়ে আপার পর এশিয়ান গেমসৃ-এ ভারতীয় 
দর্জের কোচ নিযুক্ত হয়েছেন । 

বিশ্বনাথ সিং সুনীল ঘোষ, সুনীল দেয়াশী, চঞ্চল পাল 
প্রমুখ বেশ কয়েকজন প্র-শিক্ষক দীর্ঘদিন যাবৎ ছাওড়ায় এযাথলীট 
শিক্ষণে নিয়োজিত আছেন। এন. আই. এস কোচ অশোক নাগ ও 
মবম দাস এবং প্রর্সযাত খেলোয়াড় অশোক চট্টোপাধ্যায়, কীতিশ 


(৩১৮) 


লোকগ্রকৃতি 


বড়াল, অজিত দাস, অজয় দাস) অমর নাথ দে, শ্টামল দাস এবং 
রাম মিজ্ তরুণদের প্রশিক্ষণে বিশেষ দায়িত্ব বহন করে চলেছেন। 
হাওড়ার মহিল! এযাথলীটদের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম 

হ+ল--উম1 দাস, কণিকা পল্লোয, নীত| দেয়াশী ও সুব্রত! দেবনাথ। 
অপেক্ষাকৃত তরুণ তরুণীদের মধ্যে কয়েকটি নাম হ'ল উলুবেড়িয়ার 
স্বপ্লাসোম, বালীর রাখাল দে, চৈতালী দত, দীপালি রায় [ মল্লিক ], 
শুভাঙ্র গানগুলী, চন্দ্রা! পাত্র, অপরেশ সরকার, শংকর দে। 

রাইফেল ও গান ক্লাব-১০৮ জন সভ্য নিয়ে ২৮:৮:১৯৪৮ 
তারিখে হাওড়| মিউনিনিপ্যাজিটির পশ্চিম দিকে প্রতিচিত হয় 
হাওড়া রাইফেল ক্লাব। উদ্ভোক্তাদের মধ্যে ছিলেন-_-জেলা শাসক 
অধিক্রম মজুমদার, পুলিশ ম্থপারিন্টেনডেপ্ট বি. চ্যাটাজ, পৌর- 
সভায় চেয়ারম্যান শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় ও আরে! অনেকে । 
উদ্বোধন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নীহারেন্দু দত্ত মন্ুমদার । .এই 
জায়গাটি রাজ্যসরকার প্রস্তাৰিত শরতসদনের জন্ত অধিগ্রহণ করায় 
ক্লাবটি অন্থত্র স্থানাভ্তরিত হয়েছে। 

আজ আর নেই কিন্তু একদা পশ্চিমবঙ্গের প্রথম গান ক্লাবটির 
ছিল দাশনগরে। উদ্বোত্তা--দাশনগরের গ্রতিঠাতা ফালামোহন 
দাশের তিন পুত্র শিশির, প্রভাত ও রবীন দাশ। প্রভাতবাবুর 
তত্বাবধানে এখানে স্কট নুটিং-এর যন্ত্রপাতিও তৈরী হত। 

শরীর চর্চ৷ ও সমাজসেবা কেন্দ্র-শ্রীর চর্চার ক্ষেত্র 
রামকৃষপুর ব্যায়াম সমিতি--১৮১, রামকৃষ্ণপুর লেন (১৯২৭), অন্গ- 


(৩১৯) 


হাওড়া জেলার হীতহাস 


পূর্ণা বায়াম সমিতি প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগা । ১৯৩৪ খ্রীঃ-এ 
রামকৃঞ্চপুর ব্যায়াম সমিতির বাছা বিভাগ গঠিত হয়। ১৯৭৬ 
ঘী-এ সমিতির চাঃজন সদস্য রূপকুণ্ড অভিযানে সাফল্য লাভ 
করেন। 


হাওড়ায় সামরিক বাছের প্রবর্তক-_স্বাওড়। সেবা সংঘ। 
সংঘের সদস্যগণ ধন্থুবিদ্ভার 661 এবং জিম্ন্তা'সটিক প্রভৃতি শরীরচচ 
ও খেলাধূলাতেও অগ্রণী । সংঘের প্রতিষ্ঠাতাদের একজন হলেন 
হ্বর্গত হরেন ঘোষ । 


হাওড়। গ্রামাঞ্চলেও শগরচচার অনেকগুলি কেন্দ্র আছে। এই 
প্রসঙ্গে খাসমহল বালিচকে স্বনীল কুমার পাত্র প্রতিষ্টিত বালিচক 
যোগব্]ায়াম মন্দিরের (১৯৫২) নাম উল্লেখ্য । 


তাসের বাজীতে দেড়লাথ ট্রাকা--তাসের প্রতিযোগিতা 
ব্রি্ব এখন একটি আতন্তজ্াতিক খেলা । হাওড়াতেও এ খেলার 
সমাদর খুব। বাবু কালচারের যুগে কলকাতায় তালের বাজীর যে 
খেলাটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তার নাম প্রমার]। সালকিয়ার 
বিখ্যাত ধনী রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রমার! নামক তাসের 
বাঞ্জীর খেলার অন্ুরক্ত। বর্ধমান রাজ তেজটাদ,.সালকিয়াতে রাধা- 
মোছনবাবৃর বাড়ীতে প্রমার। খেলতে আসতেন। তাদের খেলায় 
একদিন বাজীর ডাক ওঠে দেড়লাখ টাকা । বর্ধমানরাজ খেলায়, 
জিতে হাওড়! থেকে দেড়লাথ টাক! বরধমানে নিয়ে যান। 


(৩২৭) 


লোক প্রকৃতি 


গ্রসঙ্গক্রমে বলি-_দেড়লাখ টাক! ছেরে রাধামোহনের আধিক 
অবস্থা কতখানি শোচনীয় হয়েছিল তা জানা ন! গেলেও এই খেলায় 
সর্বস্বাস্ত হন কলকাতার শ্ামবাজারের নবীন বন্থু, যিনি মান্ছেশের 
রথের প্রতিষ্টাত৷ দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসুর পৌত্র। ইনি বাংল! নাটক 
মঞ্চস্থ করার ক্ষেত্রেও এক স্মরণীয় পুরুষ । 
সার্কাস 
এখন যেখানে হাওড়া বাসষ্র্যাড আগে সেখানে শীতকালে 
পড়ত সার্বাসের তাবু, এখন বসে গোলমোহর মাঠে। | 
১৮৮৮ গ্রীষ্ঠাকের কথ, হাওড়। চ্যাপেলের মিশনারী মিঃ উই- 
লিয়াম কেরী গ্রামাঞ্চলে ধর্মপ্রচারের জন্য গিয়ে দেখেন ডিঙ্গাখোলা 
গ্রামের মেলায় সার্কাসের তাবুর সামনে প্রচণ্ড ভীড়। প্রবেশ 
মৃল্য_মান্জ এক পয়সা। 
যাছুবিষ্যা 
একই আসরে ছোট ও বড় পাশাপাশি বসে অবসর বিনো- 
দন করতে পারেন একমাত্র যাছ্বিষ্ঠার প্রদর্শনী দেখেই। 
বাছুবিদ্তার চর্চায় খুব বেশী সাফল্য দেখাতে না পারলেও অতীতে 
ও বর্তমানে অনেক হাগড়াবাসীই বিদ্ভাটির 551 করে থাকেন। 
হাওড়া ম্যাজিসিয়ান ক্লাবের ঠিকানা--১৭ কে. পি. কুমার 
ফট, বালী । প্রতিষ্ঠাভা-_সভাপতি - কানাইলাল কুমার [ ১৯২০- 
২৯.৭,৭২ ]। যাছ্বিদ কানাই কুমার ভোজরাজ নামে জাখ্যাত 


(৬২১) 


হাওড়া জেলার ইতিহাস 


ছিলেন। ক্লাবের বর্তমান সভাপতি-_যাছুকর কুবের হাজরা । 

প্রবীণদের মধ্যে শত্ত, রায়, এস ব্যানাজ, দিলীপ লেন শর্মা, 
মনোরঞ্জন ঘোষ, এস. মজুমদার, ভোল! অধিকারী এবং নবীনদের 
মধ্যে তন্ময় কর্মকার, লক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের ফাহ্বিভ্া। প্রদর্শনে 
হ্বনাম অজ্ন করেছেন। তরুণ নয়নরগ্রন বিশ্বাস এখন আর 
ম্যাজিক দেখান না, শুধু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ম্যাজিকের কলা- 
কেঁশল বিষয়ে লেখেন। 


হাওড়া জনজীবনের নানাক্ষেত্রে প্রভাববিস্তারকারী 
কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকান]। 


১। রামকুফপুর সংসদ--১৯০, রা'মকৃফপুর লেন। প্রতিষ্ঠাতাদের 
অন্কতম ছিলেন--ন্বলিংহ বনু । 

হাওড় সেবা! সম্ঘ--৩৩/১ এবং ১২৩ নরমিংহ দত্ত রোড, 
১৯২৩। 

৩। তরুণ লজ্ঘ-বাক সাড়া) জগাছ।--১১২৪। 

৪। ভ্থাওড়। সঙ্ঘ--২৫/১, নীলমণি মল্লিক লেন, ১৯২৫। 

৫। রামকু-বিবেকানন্দ জাশ্রম--৪, নস্কর পাড়া লেন। 

৬। হাওড়! নর্থ ক্লাব--২৪, স্মৃবার্ধণ পার্ক রোড। ১৯২৮। 

৭। বালক সঙ্ব--৭৬, কান্ুম্দিয়। রোড, ১৯৩১। 

৮। ব্যাটর! ব্যায়াম সংঘ-_ ১৯, শরৎ চ্যাটাজখ লেন, ১৯৩৫ । 
৯। লালকিয়া তরুণ দল--১৯, সালকিয়া স্কুল রোড, ১৯৩৬। 


(৩২২) 


৪ 


১9 । 
১১ । 


১২। 


১৩। 
১৪ | 


১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮ । 
১৯। 
২০। 
২১। 
২২। 
২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 


লোক প্রকৃতি 


মহিয়াড়ী বাঞ্চব সমিতি, থানা-ভোমজুড়, ১৯৩৮। 

হাওড়া ডিদ্রিক্ ওয়েট লিফটারসূ এণ্ড বডি বিল্ডাস: এসো- 
লিয়েশন--৩৭, রাজবল্পভ লাহ! লেন, ১৯৩৯। 

দেশ গৌরব সেবা! ও সংকার সমিতি--১৬/১, পিতবেশ্বরীতল! 
লেন। 

মাতৃ সমিতি--১০২/১, কান্ুন্দিয়! রোড, ১৯৪১। 

আনন্দ সম্মিলনী--৪৩, চন্দ্রকুমার ব্যানার্জা লেন, শিবপুর, 
১৯৪২ । 

বাণী মন্দির--আমতা, ১৯৪৬। 

সংগ্রামী দল-_ও|৩, শ্ীবাস দত লেন, ১৯৪৩৬ 

শিবপুর তরুণ ব্যায়াম সমিতি, ১৯৪৭। 

বীপাপাণী সংঘ, বামুনপাড়া, জগত্বল্লভপুর, ১৯৪৭। 

কানপুর সেবা লংঘ--কানপুর, আমতা, ১৯৫১। 

গান্ধী স্মারক নিধি- দূর্গাপুর, আমতা ১৯৫৩। 

জগাছ! মহিল! সমিতি-_ ১৯৫৩। 

সরোজিনী শিল্পমন্দির--৫৭, বাকসাড়া রোড, ১৯৫৯। 
সমাঞজ্জ কল্যাণ কেন্দ্র-মাকড়দহু--- ১৯১৬১ 

রাজগঞ্জ মহিল! লমিতি-_১৯৬৪ 

হাওড়া বিজ্ঞান পরিষদ-২০, শিবপুর রোড, ১৯৬৮ 

বালী মারুতি ব্যায়াম বিদ্যালয়--৩, শ্যাম 

সুন্দর ঘোষ লেন, বালী। 


(৩২৩ 


২৭। 
২৮॥ 
৯ | 


৩9০ । 


৩৩। 


৩৪। 


লোকপ্রকৃতি 


অসায় বান্ধব গীতা আশ্রম--জগাছ!। 

বিশ্ব কল্যাণ সংঘ-_৪৬/১/১ রামরুফপুর লেন। 

বঙ্গীয় সমাজসেবী পরিষদ--৩৯০-এ ধর্মতল! লেন। 
প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক - শ্ীহষীকেশ ঘোষ । 

শ্রীঅরবিন্দ সাধক সংঘ--৪1১, রামমোহন 

মুখাজা লেন। 

হাওড়] সারে এসোশিয়েশন 

২৮০/১ নেতাজী সুভাষ রোড। 

ব্যাউর! অনাথবদ্ধু সমিতি- বৃন্দাবন মল্লিক লেন ১৯১২ 
প্রীঃএ প্রতিষিত ব্যাটরা হিতসাধিনী সমিতির পরিবন্তিত 
নাম ]1 

হাওড়া মেডিকেল ব্লাব--৩/২ চার্চ রোড । 

হাওড়! লায়ন্স র্লাব। 





সংযোজন 


১৬৬ পৃষ্ঠায় হাওড়! শহরের বাহিরের কলেজ্জগুলির তালি- 


কায় উল্ুবেড়িয়া কলেজ (+৪৮-৪৯ ), বাগনান 'কুলেজ (+৫৮) 
এবং শ্যামপুর সিদ্ধেস্বরী মহাবিদ্যালয় (৬৪ )-এর নাম যুক্ত 


হইবে। 
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